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টিপনী ১ ১৮. 


নিবেদন 


স্কৃত কথাসাহিত্যের শিরোভৃষণ এই গ্রন্থটি আধুনিক উচ্চশিক্ষিতদের 
অভিনিবেশ ও বিস্তৃত দৃষ্টিসহ পাঠযোগ্য মনে করি। যুগোপযোগী সংক্ষেপ 
করিয়া! নাটকরচনা-নিপুণ কেহ যদি ইহার 01888108] ভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
অভিনয় আয়োজন করেন তবে সুখী হই। পাশ্চাত্যদেশে যেমন বিশালগৃছে 
বহুলোকপ্রিয় নাটকের, তেমনি শুধু রসামোদীদের জন্য শ্বল্লায়তন স্থানে 8: 
ও 17069119098] শ্রেণীর নাটকও অভিনয় হয়। 
আমার অহ্থরোধে ধাহারা এই পুশুকের কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা 
অনুবাদ (পৃ ২৯, ৭৫১ ৭৭ ও ১১৭) করিয়া দিয়াছেন, টিপ্রনীতে যথাযথাস্বানে 
তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমতী সীতা সেন পাগুলিপি্প্রণয়ন ও 
গ্রফ-সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন। ভারতীয়চিত্রকলাবিৎ অধ্যাপক 
শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য, মুদ্রণশিল্পী শ্রাচার খ ও গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য 
মলাটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । মলাটের চিত্রটি গোয়ালিয়রের গ্যারসপুরে প্রাপ্ত, 
অহ্নমান ১০ শতকের একটি বৃক্ষদেবতার প্রন্তরমৃত্তির | 


অমূল্যচন্দ্র সেন 


ভূমিকা 


১. কালিদাদের জীবনকাল ও যুগ 

মহাকবি কালিদাস ৪-৫ শতকের লোক ছিলেন। একদল ভারতীয় 
পণ্ডিত কিন্তু তাহাকে এ যুগেরও প্রায় ৪-& শতক পূর্ববর্তী কালের লোক 
বলিয়া! মনে করেন। তাহা! যদ্দি সত্য হইত তবে ইহার ব্যাখ্যা কিঃ যে 
তাহার মত অতবড় প্রতিভাবান ও যশস্বী কবির সম্বন্ধে অপরে দীর্ঘকাল 
কোনও উল্লেখই করিলেন না? 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় কোনও গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের খ্যাতি 
অপরকর্তৃক স্বীকৃত হইতে অন্যন এক শতার্বী লাগিত। অতএব 
কালিদাস যদি শ্রীষটপূর্ব ১ শতক হইতে ত্রীঃপর ১ শতকের মধ্যের লোক 
হইতেন, তবে ইহা! কিরূপে ঘটিল যে তাহার নাম সর্বপ্রথমে দেখা গেল 
কাদস্বরী কাব্যের রচয়িত! কবি বাণতট্রের হর্গরিতে (৬২০ শ্বী) এবং ইহার 
্বল্পপরে (৬৩৪ শ্রী) উৎকীর্ণ, কর্ণাটের অস্তভুক্তি আইহোলে নামক স্থানের 
লিপিতে 1? হ্রী্টজন্ম যুগের প্রায় জঅমসাময়িক যদি তিনি ছিলেন, তবে 
তে! বলিতে হয় তাহার মতে! প্রতিতাবান ব্যক্তিকেও গুণদর্শী স্বদেশবাসীর 
নিকট পরিচিত হইতে ৬-* শত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহ] সম্ভবপর নয়। 

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে সাম্প্রদারিকতাদদি বিবিধ মনোভাব প্রস্থত 
অসহিষুতা ব! কুদ্রতা বা ঈর্যাবশতঃ আমর! আমাদের দেশের অনেক 
কীতিমান পুরুষের স্মৃতির প্রতৃত অবমাননা করিয়াছি, যেমন ব্রাঙ্গণ্যধর্মীরা 
বেদযার্গবিরোধী গৌতম বুদ্ধের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিলেন ; 
অশোকের মত নৃপতিকুলভূষণ বৌদ্ধমতাঁবলম্বী ছিলেন বলিয়৷ তাহার অনন্য- 
সাধারণ বহু কীতি সম্বন্কে অবৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পূর্ণ নির্বাক  অশ্মঘোষের 
মত শক্তিমান দার্শশিক কবি, বীহার কাছে স্বয়ং কালিদাসও খণী 
ছিলেন এবং ধাহার রচন1 অনূদিত হইয়া চীন প্রভৃতি দুরদেশে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বহু হিন্দু সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও কবিতা- 
সংগ্রাহকদের মধ্যে একজনও তাহার রচন1 হইতে একটি বর্ণও উল্লেখ করেন 
নাই? মহাকবি কালিদাস সনাতনধর্মপন্থী হইয়াও লৌকিক কিন্বস্তীতে 
প্রথমজীবনে গন্ধমূর্ধে এবং পরে ভাড়ে পর্যবসিত হইয়াছিলেন ? মহাদার্শনিক 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


আচার্য শঙ্কর বেদবাদী হইলেও ভেক্কিবাজি-প্রদর্শকে রূপান্তরিত হুইয়াছিলেন 
কোলক্রমে আমাদের হাতে রামমোহন বিগ্ভাসাগর বঙ্কিম বিবেকানন্দ অরবিন্দ 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন কে জানে! )। কিন্তু ৮-৯ 
শতকের বেদমাগী আচার্য শঙ্কর যখন ভারতীম্ব দার্শনিক সমাজে ১০-১১ 
শতকেই উল্লিখিত হইতে পারিয়াছিলেন, তখন সনাতনপন্থী কালিদাস শ্রীষ্টউজন্ম- 
নিকট যুগে যদি জন্মগ্রহণ করিয়া! থাকেন, তবে খ্রীষ্পর ৭ শতকের 'প্রথমাধ 
পর্যস্ত অজ্ঞাত রহিলেন, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস্ত হইতে পারে ? 

গোয়ালিয়র (সংস্কত “গোপালিপুর” হইতে ) রাজ্যের অন্তর্গত দসোর 
(বা! দসৌর, বা মন্দমসোর বা মন্দসৌর » বিখ্যাত প্রাচীন নগর দশপুর ) নামক 
স্বানে প্রাপ্ত, ৪৭৩ শ্রী উৎকীর্ণ, কবি বৎসভটি রচিত প্রশস্তির একটি 
শ্লোকে কেহ কালিদাসের যেঘদৃতের “বিছ্যুত্বস্তং ললিতবনিতাঃ শ্লোকটির 
প্রতিধবনি পান মনে করেন । কিন্তু ইহ! স্থুনিশ্চয়ে বলা যায় না, উপরন্ধ 
মেঘদুতের এ শ্রোকটি খুব সম্ভবতঃ প্রক্িপ্ত ! 

৮ শতকে জৈনকবি জিনসেন মেঘদূতের শ্লোকগুলির প্রতি এক বা ছুই 
পাদের সমস্যা ব! পাদপৃরণরূপে “পার্থ্াভ্যুদ্রয়” নামক কাব্য রচনা করিয়া জৈন 
তীর্ঘঙ্কর পার্খনাথের জীবনকথা বর্ণনা করেন। ইহাতে কালিদাসের 
,তাৎকালীন মর্যাদ। প্রমাণ হয়। 

বাঙালীর। কালিদাসকে বাঙালী বলিয়। কল্পন1! করিতে ভালবাসেন, কিন্ত 
তাহার তরুণ বয়সে রচিত খতুসংহার কাব্যে তিনি বর্ষাবর্ণন। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
*বনানি বৈদ্ধ্যানি হরস্তি মানসং” অর্থাৎ বিশ্বাযপর্বত অঞ্চলের বনরাজি মনোহর ণ 
করে। তিনি যদি বঙলদেশজাত হইতেন তবে প্রাকৃতিক শোভ। বর্ণনা 
উপলক্ষ্যে নবযৌবনে বিদ্ধ্য অঞ্চলের কথ তাঞার মলে জাগিবে কেন? তিনি 
যে সেদেশে প্রবাসে গিয়াছিলেন, এমন কথাও তো! বলেন নাই। তরুণ 
রচনায় কবিরা যাহা পারিপাশ্বিক ও ম্থপরিচিত্ত, তাহার দ্বারাই অধিক 
প্রভাবিত হন, যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনায় “গুজরাট-মারাঠা” বা 
বিলাত, যেখানে তিনি যৌবনে কিছুকাল কাটাইয়্াছিলেন, সেখানকার নয়, 

ংল। দেশের প্রাকৃতিক শোভাই ব্ূপ লাভ করিয়াছে । মেঘদূতে 
উজ্জরিশী নগরীর প্রতি কালিদাস যে সুগভীর প্রাতির পরিচয় দিয়াছেন এবং 
তাহার পারিপাশ্বিক অঞ্চলের সহিত যেব্প নিকট পরিচয়ের প্রমাণ দিয়াছেন, 
তাহাতে অন্থমাঁন হ্য় তিনি সেই অঞ্চলে জাত এবং উজ্জয়িনী-নিবালী ছিলেন। 


ভূমিক। ৩ 


উত্তরকালের তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থে কালিদাসকে কাশীর লোক বলা হইয়াছে 
( কারণ বুদ্ধের যুগে বারাণসী একটি শক্তিশালী ও সম্দ্ধ রাজোর বাজধানীন্ধপে 
প্রসিদ্ধ ছিল) এবং তাহার যাতাপিতার নামও উল্লিখিত হইয়াছে--বল! 
বাহুল্য এ সবই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। হিমালয় প্রভৃত্তি উত্তর-ভারতের অনেক 
অঞ্চলের সঙ্গে কালিদাসের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল মনে হয়! 

কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল গুপ্তবংশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের যুগে। 
তিনি সম্ভবতঃ ২য় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য ) সময়ে কবিজীবন আরম্ভ 
করেন এবং কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৪-৪৫৫ ঘ্রী) তাহার প্রতিভার 
পুর্্ফুতি হয়-_-এই কালকে ভারতেতিহাসের সুবর্ণযুগ বলা হয়, যেমন 
প্রাচীন গ্রীসের ছিল 1১87:101990. 4.£৪ (শ্রীষ্পূর্ব « শতক ) এবং রোখের 
ছিল 4£.0£556%0 ££৪ €১ শতক )। কুমারগুপ্তের যুগে ভারতে সুশাসন 
ও শান্তিস্বাপন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যাদি দ্বার! সধুদ্ধিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় 
শক্তি বিদ্যাকল। জ্ঞানবিজ্ঞান ও শান্ত্রচর্চা প্রভৃতিতে বন্থমুখী উন্নতিলাভ করে । 
এযুগের অপর বৈশিষ্টা সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভুযুদয় 
(289091988006) | আমরা বতমানে মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থের যে রূপ 
দেখি তাহা! এই যুগে ঢালিয়! সাজায়! প্রস্তুত হয়। কুমারগুপ্তের পুক্র 
স্কন্দগুপ্ডের রাজত্বকালেরও ( ৪৫«--৪৮০ শ্রী) কিছু কালিদাস দেখিয়াছিলেন 
মনে হয় । 

কালিদ্াসের রচনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিন বেদ উপনিষৎ 
পুরাণ, সাংখ্য বেদাত্ত ও যোগদর্শন এবং “জ্যাতিষ ও আয়ুর্বেদাদি তৎকাল 
প্রচলিত বিদ্যার পঙ্গে পরিচিত ছিলেন । তিনি গুপ্তনুপতিদের সভাকবি 
ছিলেন বল1 হয় এবং খুবই সম্ভবতঃ তিনি বাজান গ্রহপুষ্ট ছিলেন, কারণ 
তাহার রচনায় ছঃখকই-দারিদ্রোর চিত্র বিরল এবং তাহার জীবন তৈেতবসমুদ্ধ 
ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। ইহ] সেযুগে সাহিতিতক, কবি, পণ্ডিত প্রভৃত্তিদের 
পক্ষে রাজাহ্ুগ্রহ ব্যতীত কল্পন! কর! যাম্রনা। তবে বিক্রমাদিত্যের “নবরত্ব- 
সভা”র কথা অলীক কিন্বদস্তী, কারণ এঁতিচ্াাসিক প্রমাণে দেখা যায় এই 
নবরত্বের অন্তভূক্তি বরাহমিহিৰ ৬ শতকের লোক ছিলেন৷ অপর 'এক প্রত 
বররুচির কাল অনির্দিষ্ট এবং বিতিন্ন সময়ে এই নামের জন তিনেক 
গ্রন্থকার জন্মেন। নবরত্বেরে কয়েকজনকে আবার কাল্লনিকই মনে 
হয়। মেঘদূতের টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও মল্লিনাথ বৌদ্ধ শৈয়ায়িক 


৪ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


দিঙমাগকে যে কাপিদাসের সমসাময়িক কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও 
অপ্রামাণ্য, কারণ দিউনাগ যে কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন, ইহারও 
প্রমাণাভাব। তবে কিছুদিন হইল দ্দিউনাগ নামক কোনও ব্রাঙ্ণ কবির 
রচিত “কুন্দমালা” নায়ে একখানি সংস্কৃত নাটক নাকি পাওয়! গিয়াছে এবং 
বল হইতেছে এই কবিই কালিদাস-উদ্দি্ট ছিলেন | নাটককারের জন্মস্থান- 
কাল কিছুই স্বনিদিষ্ট না হওয়ায় এই অঙ্মান এতাবৎ জল্পনামাত্র । 


২. কালিদাসের রচনাশৈলা 
কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। গুপ্রযুগের ভাস্কর্ষের মতো 
তাহার রচনাশৈপ্ীও সুঠাম চত্ুরত্রশোভী বাগুল্যভার-বঙঞ্জিত, সুকুমার, অনর্থক 
অলক্কার-আভরণহীন, সরল অহজবোধ্য প্রাণবান এবং উচ্চশ্রণীর রসময় ও 
অর্থগোতক। তিন্ন কঠিন দ্ুরুচ্চার্য “পণ্ডিতি” শব্দের ও কটমট সন্ধি-সমাসের 
ব্যবহার পরিহার করিতেন এবং স্থখবোধ্য স্থুখোচ্চার্শ কোমল কমনীয় 
শব্বাবলী-সংযোগে এবং ছন্দ ও অলঙ্কার ভেন্কি সযত্ে বর্জন করিয়া স্থুপাঠ্যঃ 
পঠনমাত্র অর্থবোধ হয় এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্যনাটক রচনা! করিয়াছিলেন । 
“কাব্যং রপাত্বকং বাক্যং”--বসকে কাব্যের প্রাণ বলা হয়, বসোতীর্ণ রচনায় 
তাহার সমকর্ষ কোনে সৎস্কতকবি হন নাই ! 
কাব্যরসের একটি বড় ৬পাদানকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকর1 “ধ্বনি” বলিতে? 
অর্থাৎ যাহার দ্বারা অর্থ, ভাব ও রসের গোতনা হয়ঃ শাব্দক অর্থের মাধ্যমে 
কিন্ত বাক্যে অথপিত হইনেও ব্যবহৃত বাক্যাবপার আতরিক্ক রস, ভাঁব ও 
রূপচিত্রের ইঙ্গত যাহার দ্বারা হয়। হল্পবাক্য-ব্যব্ভাঞে মাধুষময় ভাবাত্মক 
শ্ধবনির” প্রকাশে কালিদাস [সঞ্ধহত ছিলেন, বৌযাণিক বীতির বাগববস্তার- 
বাহুল্য, মাত্রীজ্ঞপহীন পুনরুজিপ্রমূতা এবং পরবতী যুগের অন্যান্ত সংস্কৃত- 
কবিদের অত্যধিক অতিবঞুনপ্রবণতা, এই 'দাষগলি কালিদাসের রচনায় 
কদাপি দেখা যায় না। হ্বল্পকথায় সুদা্ঘ প্রসঙ্গেগ সংক্ষেপে মুূলগত তথ্য ও 
ভাব প্রকাশের নৈপুণ্যে, স্ুরুচিবোধে এবং মাতাজ্ঞানে তিশি সংস্কত সাহিত্যে 
অনুপমেয়। 
স্কত সাহত্যশৈলীতে যাহাকে “টবদতী রীতি” বলা হয়, 
কালিদাসের রচনা! তাহার প্রধান বাহুন--টবদভী কবিত! আযংবৃতবতী 
শ্রীকালিদাসং বরম্‌।” লক্ষ্যের বিষম্ব ইহার বিপবীত রীতি অর্থাৎ সুদীর্ঘ 


ভূমিকা 


কটমট শব্দ ও সন্ধিসমাস ব্যবহার, সহজ সরলভাবে না বালিয়া৷ ব্ছ অলগ্কার 
সহকারে ঘুরাইয়! পেঁচাইয়! পাণ্তিতা প্রকাশসহ বলাকে *গৌঁড়'* (বাংলা 
দেশের ) রীতি বল! হইত (সম্ভবতঃ হ্ায্যতঃই )! অতিস্থমিষ্ঠতা ও অতি- 
স্বকোমলতায় দুর্বল রীতিকে প্পাঞ্চালী” বলা হইত-_-আধুনিক বাংলার 
পরস্য] স্লিপ” রীতি কি ইহাই ? প্কাব্যাদর্শ” নামক সাহিত্যবচার-গ্রন্থের 
রচয়িতা, ৮ শতকের দণ্ডী অবশ্য বলিয়াছেন সমাসের প্রাচুর্যেই কাব্যের 
শক্তিবৃদ্ধি হয়। 

প্রকৃতিকে কাব্যরসের প্রাণসার বল! হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় 
কালিদাস অতুলনীয় ছিলেন, অল্প কথায় প্রাকৃতিক নান দৃশ্টাবলির কি 
মনোহর চিত্রই তিনি আকিয়া গিয়াছেন। উপরস্ত মাহ্ষের জীবনের 
সঙ্গে প্রকতিলীলার তিনি নিকট সম্বন্ধ দেখিতেন। “উপমা কালিদাসস্য” 
প্রসিদ্ধ, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জাগতিক ঘটনাবলী, অধিকস্ত মানবের মনোভাব- 
নিচয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সঙ্গে জাগতিক ঘটনাবধলির এক প্রাণতা দর্শন 
তাহাকে বহু মনোরম উপমা প্রয়োগে প্রবুদ্ধ কারয়াছিল। চেতন অচেতন, 
সকল হষ্টিই যেন তাহার দৃষ্টিতে একস্ত্রে বাধা ছিল। 

ূর্স্থরিদের মধ্যে বাল্ীকি, বৌদ্ধ কবি অশ্বধোষ (অঙ্ুমান ২ শতক ) 
এবং নাট্যকার ভাসের (অস্থমান ৩-৪ শক) রচনাবলী কালিদাসকে 
সবিশেষ প্রভাবাধিত করিয়াছিল তাহার রচনায় রামায়ণ € রচনাকাল 
অস্থমান শ্রীষ্পূর্ব ২ শতক ) ও অশ্বঘোষের অনেক প্রতিধ্বনি আছে! ভাসের 
কাছে তাহার খণের কিছু পরিচয় আমর। €ই পুস্তকের টিপ্লনীতে দিয়াচি। 
মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস তাঠাঁর পূর্ববর্তী নাটককার- 
রূপে ভাস এবং সৌযিল ও কবিপুত্রের নাম করিঘ্বাছেন । উল্লেখের বিষয়, 
৭ হইতে ১২ শতক পর্যস্ত প্রায় পাঁচ সাতক্জন প্রসিদ্ধ কবি ও কাব্য 
বিচারক আলঙগ্কারিক ভাসরচিত নাটকাবলার সঙ্গে পরিচয়ের নিদর্শন 
দিলেও তাহার পরে ভাস-নাটকগুলি লুপ্ত হইয়া যায় এবং ভাস 
নামযাত্রে পর্ববসিত হন। এই দুর্ভাগ্য আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 
হইয়াছিল, যেমন অনুমান ৫ শতকের গুণাত্য-রচিত স্ববুহৎ গল্পসংগ্রহগ্রস্থ 
“বৃহতৎকথা” যাহা অবলম্বনে পরে ১১ শতকে সোমদেব কর্তৃক ণকথাসস্খিৎ- 
সাগর” রচিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ১৯১৯ খ্ী দক্ষিণী পণ্ডিত ত. গণপতি শাস্ত্রী 
ভাসরচিত তেরে খানি নাটক পুনরাবিষ্ধার করিয়া! ১৯১২ তরী সেগুলিকে 


৬ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


প্রকাশিত করেন। কোৌটিল্যের "অর্থশান্ত্র”ও বহুকাল লুপ্ত থাকিয়া ১৯০৯ 
হী দক্ষিণী পণ্ডিত বু. শামশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

কালিদাসের রচন1 ভাসের মতো! প্রাঞ্জল হইলেও সৌকুমার্য ও লালিত্যে 
ভাস অপেক্ষা অধিক হুৃদয়গ্রাহী। কালিদাসোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি 
ছিলেন ৮ শতকের ভখভুতি, কিন্তু যে ভাব বান্ধপের প্রকাশ ভবভূতি 
করিতেন ছুই-তিনটি গ্লোকে, কালিদাস তাহা করিতেন, ছুই-তিনটি মাত্র 
কথায়। 


৩. পাঁশ্চত্য জগৎ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস 
মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের এই কবিগুরুত্বয় কালিদাস কর্তৃক 
বিশেষ প্রভাবিত হুইয়াছিলেন । তাহাদের রচনাধলীতে শকুন্তল-নাটকের 
ছায়। যেখানে যেখানে পাওয়! যায়, অতঃপর টিগ্রনীতে তাহার নিদর্শন দিয়াছি | 
মাইকেল কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-_ 
ভারতের খ্যাত বরপুত্র যিনি ভারতীর, 
কালিদাস-_স্ুমধুরভাষী। 
_মেঘনাদবধকাব্য, ৪ সর্গ' 
আবার-_ 
কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি ! 
কার গে। না মজে মন ও মধুর্রে ? 
***০০০*০****শেলেন্রসদনে 
লভি জন্ম মন্দাকিনী ( আনন্দ-জগতে )! 
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে, 
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উৎলি ভারতে 
( পুণাভূষি )! হে কবীন্ত্র' সুধা বরিষণে 
দেশ-দেশাস্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে। 
_-পকালিদাস”, চতুর্দশপদী কবিতাবলী । 
ইহার শেষ লাইনে মাইকেল ১৭৯১ শ্রী জার্মান মনীষীভূষণ গোয়েটে-কৃত 
যে শকুস্তলা-প্রশস্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইংরেজিতে তাহার একটি 
অনুবাদ এইব্প-_ 
120 9889 5০0 099179 0০ 7919)06 10 609 01907008 
০ 88115 59878 8100. 27) 609 10168 ০ 99 80৮910090 


ভূমিকা + 
[1) 9899 ০০ 806 60 10859 80100861017) 608৮ 91081008 
8100. 801079610108 61086 19 60010806208, 
[7 9899 5০০, 806 6০ 081] ০০০০ 1)985910 800 98101) 
05 ৪, 00100107020 208006, 
16197 ০৩ 60 606 910800106819-- 
400. 61008] 099017109 60688 81] ! 
ইহার অপর একটি অনুবাদ এই-- 
স্/001056 61000, 6209 ০06 59878 01098801008 
8,700 6109 [70168 0: 168 090111)9৯ 
4110 %]1] 05 12101) 0109 90101] 15 01)810090 
9707910190১ 19898690১ 699. ? 
ডড০০198৮ 01000 6109 987:৮1) 804 10995910 168911 
11) 01068 8016 108,178 00120101179 ? 
|] 18009 61099) 0 97081 01068,18,, 9100 91] 
০৮ 07009 19 9810, 
প্রেশক্তিটি গোয়েট স্বয়ংই দুইবার কিঞ্চিৎ বিভিন্রন্ূপে প্রকাশ করেন, তাহা 
হইতেই ইংরেজি অনুবাদ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মূলজার্মান অন্থসারে করিয়।- 
ছিলেন । রবীন্দ্রনাথকৃত ইহার অস্থবাদ এইক্প-_ 
“কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য 
ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুস্তলায় তাহ। পাইবে ।৮ 
শকুন্তলা”, প্রাচীন সাহিত্য । 
এবং_- 
নব বৎসরের ঝুঁড়ি--তারি এক পাতে 
বরষ-শেষের পরুফল, 
প্রাণ করে চুরি আর তারি সাথে প্রাণে 
এনে দেক় পুষ্টিবল, 
আছে স্ব্গলোক আর সেই এক ঠাই 
বাধা যেখ। আছে মহীতল-_ 
হেন যদি কিছু থাকে তুমি তবে তাই-_ 


ওহে অভিজ্ঞানশকুস্তল। 
স্কপাস্তর, পৃ ২১২. 


৮ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


১৭৮৯ ত্বীসার উইলিয়াম জোন্স্‌ শকুগ্তলার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ 
করেন । ১৭৯১ খ্রী 70:869£ কর্তৃক ইহার প্রথম জার্মান অন্গবাদ প্রকাশিত হয় 
(যাহা গোয়েটে পাঠ করেন--176:09£ কর্তৃক ২য় সংস্করণ ১৮০৩ খী) এবং 
পরে মূল সংস্কৃত হইতে আরও কয়েকটি জার্মান অহ্বাদ হয়। ১৮৩০ শ্রী 
07955 কর্তৃক প্রথম ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই তিন ভাষার 
অনুবাদের ভিতিতে ইউরোপের নান। দেশের বিভিন্ন ভাষায়ও ক্রমে অন্ঠান্ত 
অন্থবাদ প্রকাশিত হয়। গোয়েটে ও তাহার সমসাময়িক জার্ধান মনীষীর। 
শকুস্তল! পাঠে বিমোহিত হইয়া তাহার যে উচ্ছুসিত প্রশংসাবাদ করেন এবং 
তাহার ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিক সমাজে গ্রন্থখানি সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ 
আগ্রহের স্ষ্টি হয়, তাহাকেই মাইকেল বলিয়াছেন সুধা বরিষণে দেশ- 
দেশাস্তরে কর্ণ তোষে।” ১৭৯৭ খ্রী প্রকাশিত গোয়েটে-রচিত “ফাউস্ট” 
নামক স্ুবিখ্যাত নাটকের 7১791009টি শকৃন্তল! নাটকের প্রস্তাবনা” দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । 


মাইকেল কালিদাস এবং শকুন্তলা সম্বঞ্ধে আরও বলিয়াছেন-__ 

মেনকা অগ্পরীরূপী, ব্যাসের ভারতী, 

প্রসবি তাযজিল! ব্যস্তে ভারত-কাননে 

শকৃত্তল। জন্দরীরে, তৃমি মভামতি 

কথরাপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে-_ 

কালিদাস ! ধন্য কবি_ কবিকুলপতি ! 

তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে, 

কে না ভালবাসে ভারে, ছুম্বস্ত যেমতি 

প্রেমে অর্ধ গ কে ন! পড়ে স্দন-ন্ক্কনে ? 

নন্দনের পিক্ধবনি সুমধুর গলে 

পারিজাত-কুস্ুমের পমল শ্বাসে ; 

নানস-কমলরুচি বদশ-কমলে ; 

অধরে অমুতসুধা, সৌদামিনী হাসে ; 

ইতচাদি। 

--শিকুত্তলা”, চতুরদশপদী কবিতাবলা। 
মাইকেলের “মাঁনস-কমলরুচি বদন-কমলে” অশ্বধোষের প্বিবেছুমুধ- 
পদ্কভানি, সক্তানি হর্ম্যেঘিব পক্ক্ঞানি” ( বৃদ্ধরিত.৩ ১৯ )প্মরণ করায় । 


ভূমিকা » 


রবীন্্নাথ কালিদাসের বহু জয়ধ্বনি ও সাধুবাদ করিয়াছেন, এবং 
বলিয়াছেন-_ 
কবি কালিদাস। 
নীলকঠছ্যতিসম ক্িপ্কশীল-ভাস 
চিরস্থির আষাট়ের ঘনমেঘদলে | 
_-“মানসলোক*, চৈতালি । 
ইহাতে মেঘদুতের “ভতুঃ কণচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণ:" বাক্যের 
ছায়! পড়িয়াছে। 
পুনরায়_ 
সন্ধ্যাভ্রশিখরে 
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানম্দভরে 
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল 
গঞ্জিত যুদঙ্গরবে, তড়িৎ ৮পল 
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেইক্ষণে 
গাহিতে বন্দনাগান--গীতিসমাপনে 
কর্ণ হতে বর খুলি স্নেহভাস্যভরে 
প্রায়ে দিতেন গৌরী তব চুড়া 'পরে। 
--“কালিদাসের প্রতি* চৈতালি। 
ইহাতে মেঘদূতের “ন্তত্যারজ্ঞে-"'পশুপচ্চেঃ-"'শাঙ্কোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্ট- 
ভ্ভির্ভবান্তা”, “কুর্বন্‌ সন্ধ্যাবলিপটইতাং শুলিনঃ শ্লরাঘশীয়ামামন্ত্রাণাং ফলম- 
বিকলং লগ্গ্যসে গঞ্জিতানাম্” এবং “যসা বহৃং ভবানী""কর্ণে করোতি” 
প্রভৃতি রাক্যের স্মৃতি আছে । 


৪. কালিদাসের প্রধান কৃতিত্ব 

সংন্কৃতকাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষঘ্ন ছিল নরনারীর প্রণয়রস । 
কালিদাঁস৪ মুখ্যতঃ এই শূঙ্গাররসের উদগাত1। কিন্ত এই প্রণয়াকর্ষণ 
অতি শ্বাতাবিক ত্রন্দর এবং ইহার প্রভাব অনতিক্রম্য হইলেও কালিদাঁস 
ইন্দ্িয়বৃত্তি বা মানসিক ভাবকে সমাজ, সংযম ও ধর্মের বন্ধনে বাধিবার শিক্ষা 
দিয়াছেন, কারণ অন্থায় সে প্রেম প্রণয়পদবাচ্য ও প্রিণয়-ফললাভযোগ্য 
না হইয়া নিবু ষ্টি মেখাড়ম্বরের সগর্জন ও সবজ্রপাত তড়িৎ-প্রকাশের মতো 
নিরর্থক এবং অনর্থকারী হয়| 


১০ অতিজ্ঞান-শকুত্তল 


যৌনপ্রেমকে সংস্কৃতকাব্যে মিলনাত্মক বা সম্ভোগাত্বক ও বিরহ্থাত্বক, এই 
ছুই প্রকার বল হয়। মিলনায়কে দেহসভোগের প্রাধান্ত, বিরহাত্মকে বা 
বিপ্রলভে মনোবৃত্তির প্রাধান্য । বিরহব্যতীত প্রেম পরিশোধিত ও ঘনীভূত 
হয় না বলিয়া_-“ন বিণা বিপ্রলভেন শৃঙ্গারঃ পু্িমশ্লখতে*_-সংস্কৃতকাব্যে 
বিরহাবস্থার বহুল বর্ণনা করা হইয়াছে_-কালিদাস মেঘদতে বলিয়াছেন 
“লোকে মনে করে বিরহে স্নেহ ( প্রীতি ) নষ্ট হইয়। যায়, কিন্ত তাচা ঠিক 
শয়ঃ। কারণ ভোগের অভাবে অভীপ্সিত বিষয়ের (অর্থাৎ ভোগের ) রস 
(আকর্ষণ, স্বাদ) বাড়িয়া তাহ! (সেই ন্গেহ ব। শ্রীতি) প্রেমরাশিতে 
পরিণত হয়।” তবে স্বদেশাতিমানীর যাহাই বলুন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, 
পাশ্চাত্য সাহিত্যে বণিত প্রেমে মানসিক, রোমান্টিক ও 198118610 ভাবের 
যেমন প্রাধান্ত, সংস্কতকাবোর প্রেমে সে তুলনায় দেহসভোগের বাঁসনা ও 
বর্ণনাই অধিক বলনতী। 


বিরহাত্সক প্রেমের নানা অবস্থা বিভাগ করিয়া সংস্কৃত কবিরা তাহার 
প্রত্যেকের লক্ষণার্দির বিস্তারিত বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। এই নাটকে 
আমর। ইহার কিছু পরিচয় পাইব। 


মেঘদূতে যক্ষমুখে যক্ষপত্বীকে প্রেরিত প্রবোধবাণীতে কালিদাস 
বলাইগ্নাছেন যে, যক্ষের নির্বাসনদণ্ড শেষ হইতে আরও যে চার মাস বাকি 
ছিল তাহ! ষক্ষপত্ী যেন কোনও প্রকারে চক্ষু মুদিয়া কাটাইয়া দেন, “তাহার 
পর বিরহের দ্বার! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমাদের উভয়ের পেই সেই আত্মাভিলাষ 
(ভোগেচ্ছা ) আমরা শারদীয় জ্যোত্শালোক্তত রাত্রে পারতৃপ্ত করিব ।” 
ইহাঁতে বেশ স্পষ্টই বুঝ! যায সে যুগের প্রেমকল্পনা কিন্ধপ দেহভোগাত্মক 
ছিল এবং এই নাটকে ও আমর] তাহার পরিচয় পাইবে । কিন্ত শ্ঙ্গাররসাত্মক 
বিষয়ে কালিণাসের লেখনী পরবতিকালের অন্ত বহু সংস্কতক'ৰ অপেক্ষা 
অধিক সংযম ও সুরুচির পরিচার়ক। 

কালিদাসের কাব্যে বার ও করুণ রসের ক্ষেত্র থাকিলেও তাহাতে 
বীররস বড়ই ক্ষণস্থায়ী এবং কোমলমুতি ধারণ করিয়াছে-_কান্ত-কমনীয়! 
সুকুমারী বৈদভাী কাবাশৈলী “য়ন্বর| হইয়া! ধাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া- 
ছিলেন,” তাহার পক্ষে রুদ্রচণ্ডভাবে অসামধ্য স্বাভাবিক । করুণরস বর্ণনায় 
কালিদাস অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য দেখাইয়াছেন ভবভূতি। হাস্যরসের 
অবতারণায় ভাসের রচনা কালিদাস অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ-কালিদাসের 
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বিদৃষক-চরিব্রগুলির হাস্যোদ্রেক-প্রচেষ্টা কিছু ছুর্বল, শকুস্তলার বিদূষক বরং 
স্থানে স্থানে রসিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছে বেশি। 
কালিদাসের শ্রেষ্ঠত1 ছিল প্রণয়রস-চিত্রণে । “প্রসন্নরাঘ” নাটকের টাকায় 
কবি জয়দেব ( অন্থমান ১৩ শতকের, কিন্তু ইনি গীতগোবিদ্দ-রচয়াতা জয়দেব 
হইতে ভিন্রব্যক্তি মনে হয়) কালিদাসকে কবিতা-নায়িকার “কবিকৃলগরু: 
কালিদাসে। বিলাসঃ” অর্থাৎ নায়ক-স্বরূপ বলিয়াছেন । 


৫. কালিদাসের রহ্ছনাবলী 

কালিদাস চারখানি কাব্য (খতুদংহার, কুমাবসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ ) 
এবং তিনখানি নাটক (মালবিকাগ্রিমিত্র, বিক্রুমোবশী ও শকুন্তলা ) রচন। 
করেন । অন্ত যে সকল রচনা তাহার নামে চালান হয়, দেগুলি হয় কালিদাস 
নামধারী অগ্ত লোকের রচিত, না হয় নিছক মেকি। আচার্ধ শঙ্গরের নামে 
প্রচলিত কতিপ্য রচনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য । 

কালিদাস-রচনাবলীর পৌর্বাপর্যক্রম সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ 
করিয়াছেন । আমর] কাব্য ও নাটকগুলির যে ক্রমে নাম করিলাম, উভয় 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য-বিষয়ে তাহাই আমাদের ধারণ! । 

রচনাবলার পৌর্বাপর্ধ-ক্রম এবং সেই সঙ্গে কোনও গ্রন্থকার কোন্‌ রচন! 
কি বয়সে করিয়াছিলেন* তাহা নির্ণয় বা অন্কমানের কতকগুলি প্রধান সুত্র 
এইগুলিকে বলা যায়, যথ। (১) তরুশ রচনা--ভাষায় বাগবিস্তাঁসের আ়ম্বর। 
পারিপাট্য ও অলঙ্কারপ্রাচুরধধ ; শূঙ্গাররসাত্মক বিষয়ের বর্ণনায় আগ্র £নারীনব্ধপ 
বর্ণনায় আদিরস বিষয়ে স্কুলদৃষ্টিপ্রবণতা ও বাহুল্য; স্বকীয় কবিশক্তি- 
প্রকাশেব প্রয়াস; বজোগুণপ্রীতি ; অঙ্টৈর্য ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিহ্বলতা ও 
তন্ময়ত1; আদর্শ অপেক্ষা বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি, ইত্যাদি; (২) প্রবীণ রচন1__ 
বাগর্ববস্তুতি ও অলঙ্কার-যোজনাদি বিষয়ে স্ব্নতা ) শূঙ্গাররস বর্ণনায় সংযম ও 
সুগম 8986179010 দৃষ্টি) স্বকীয় কবিশক্তি বিষয়ে বিনয় ও নত্রতা ; বর্ণনীয় 
বিষয়ের নির্বাচনে ও পৰিবেশনে গম্ভীর দার্শনিক দৃষ্টি ও ভাৰ॥ সংসারের 
অপ্রিয় বাস্তব বিষয়ে উদার সহিষুত1 ; মানবজীবন ও সংসারের ঘটনাবলীতে 
দৈবের বিধান দর্শনে সে বিষয়ে সত্তৃগুণাত্বক “অদ্্রোহো। নাতিমানিতা” 
বাস্তব অ-পক্ষা চিস্তাীলতা ও আদর্শে অধিক আগ্রহ ঃ ভাষা! ও ভাবের" 
পরিপকতা 3১ শব্দ ও ছন্দ নির্বাচনে ঝঙ্কার ও লালিত্য অপেক্ষা স্বচ্ছতা ও 
গাভীর্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি; অপেক্ষাকৃত নীরসতা, নবীন স্থির 
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ন্যুনতা, পুনবাবৃত্তি-প্রবপতা, যৌবনে অভ্যস্ত পারিপার্থিকের শ্রীতিময় স্বৃতি, 
ইত্যাদি । 

রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘ কবিজীবন ও গ্ঘপদ্-রচনাপ্রাহূর্স সকল গ্রন্থ- 
কারের ভাগ্যে ঘটে না। তাহার সমুদায় রচনাবলীর কালও স্সনি্দিষ্ট। 
কৌতৃহলীরা উপরোক্ত স্বত্রগুলি তাহার রচনাবল'তে প্রয়োগ করিয়া ফল 
বিচার দ্বার সৃত্রগুলির সত্যতা ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা করিতে পারেন । 


এ হ্ত্রগুলির দৃ্টিতেই আমরা কালিদাস-রচনাবলীর পূর্বোক্ত ক্রম-নির্ণয়ে 
উপনীত ভঙ্য়াছি। উপরন্ত (১) মালাবক্াণগ্রিমিত্রের প্রারস্তে কালিদাস নিজের 
পৃর্ববতী নাটককারব্রয়ের নায় উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ভাস, সৌমিল্ল এবং 
কবিপুত্র (বাস্তবে দ্ইজন কাব যুকভাবে “কবিপুত্র” নামে রচনা প্রকাঁশ 
করিতেন ), কিন্ত শকুজ্লাগ্চ তিশি কোনও পরববতীদের অন্ুল্লোখে শুধুমাত্ত 
“কালিদাসরচি৬৮ বলিয়াই নাটকখানি টউপস্তাপিত ককিয়াছেন ! ইহাতে 
বুঝা যায় এসময়ে তাহার নাম ও যশ এত স্বজ্ঞাত হইয়াছিল যে, নাটকরচন। 
বিষয়ে তাহার সামধ্য অবিসম্বাদিতন্ধপে শিক্ষিত সমাজে স্বারৃত হইয়াছিল। 
(২) রঘুবংশের প্রারভ্তে তিনি নিজ-যোগাতা বিষয়ে সবিস্তারে :য দেনা প্রকাশ 
করিয়াছেন--+কবিষশপ্রাথী মন্ববুদ্ধি আমাকে লোকে উপহাস করিবে” 
“কোথায় বা কর্বংশ, আর কোথায় বা আমার মতে অল্পবুদ্ধি লোক”, “উচু 
গাছের যে ফলে কেবল দীর্ধদেহ লোকেরই ভাত পৌছে, তাহাতে লোভবান 
হইয়া বামনের হাত তোলাপ মতো! আমার প্রয়াস” “ঘৃস্তর সাগর ভেলায় 
পার হইবার চেষ্টার মতে! আমার প্রয়াস” প্রভৃত্ি-সে স্বনিন্না ও আন্লীবজ্ঞ! 
,সই এন্থকারই মাত্র করিতে পারেন খিনি স্থির জানেন যে*মপবের মুখে ভাহার 
যোগ্যত] বিষয়ে প্রশংস! এত যে সে বিষয়ে তিনি নিজে বিপত্নীত বলিলেই 
স্বরুচিসম্মত হইবে ফলভারধাঁন বৃন্তই অবনত হয় ং ওদ্ধত্য তরুণের স্বভাব, 
দীনতা ও স্বুবিনয় প্রৌঢিত্বের পরিচায়ক । সুতরাং শকুন্তলা! ও রঘুবংশ কবির 
পরিণত বয়সের রচনা । আবার উভতয়গ্রন্থের মধ্যে “বোধহয় রঘুবংশই সর্বশেষ 
রটশ1--বঘুবংশে বিনয়ের অতিবাছল্য, শকুস্তলার তুলনায় শৃর্গাররসের অতি- 
স্বমতা এবং ভ।ষায় শকুত্তলা অপেক্গীও স্বচ্ছ সরলতা হইতে এরূপ মঙ্কমাঁন ভয় । 
(বক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা সম্ভবতঃ কবির প্রায় চল্িশের ক'ছাকাছি নবম্মসে 
রচিত এবং উত্তয়ের মধো ব্যবধান বোধহয় ২৩ বৎসরের বেশি নয়! 
রঘুবংশ কবির পঞ্চাশোধ্বে রচিত মনে হয়। 
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খতৃসংহারে যেমন শৃঙ্গাররসলোলুপ তারুণ্যের মৃতি ন্বপ্রকট, কুমারসক্মবে 
যেমন যৌবনের কৰিশক্তির ঝঙ্কার. মেবদূতে যেমন প্রগাঢ় রসবতা, সে তুলনায়' 
শৃঙ্গাররসে নুন রঘুবংশে এত গাভীর্য যে পরিপকবোধহীন রসলোভী তাহাতে 
আমোদ পান না। যাহার! সচিত্র ও সালঙ্কার সজীবতার পক্ষপাতী, 
তাহাদের কাছে শুদ্রসরল গভীরতার মর্যাদ] উচ্চ হয় না, যেষন ইংরেজ 
কবি মিলটনের কাব্য বা জার্ধান সর্গীত-রচয়িতা বাখের সঙ্গীতবাছ্ 
সকলের বোধগম্য হয় না । রঙ্গপ্রিয়ুত1 ও সজাবতার প্রতি বাঙালীর আকর্মণ 
অধিক বপিয়াই কি পাণ্ডিতাক্ষেত্রে বেদ উপনিষৎ দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা স্বৃতি তন্ব 
ও ন্যায়ের চর্চা এক যুগে তাহাদের কাছে অধিক সমাদর লাভ করিযাছিল? 
১৬-১৭ শতকে আবার বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর 
কয়েকজন ভক্ত ছাড় কেহই কাব্য-সাহিত্যের চর্চ করেন নাই, যদিও স্মৃতি 
তন্ত্র, বিশেষতঃ নব্য হ্টায়ের চর্চা সেযুগে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল । 


এই সম্পর্কে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!যে বাংলাদেশে ১৮১৯ শতকে 
মেঘদূত ও শকুস্তলার চা থাকলেও রখুবংশ পঙ্িতদের কাছে প্রায় 
অপরিাটতই ছিল। সংস্কাত কলেজে খিগ্তাসাগর মহাশয় যণন ছাত্র, তখন 
তাঙার অন্ততম অধ্যাপক প্রেম্টাদ তকবাটীশের জীবনা হইতে জানা যায় যে, 
এ কলেজের ত্দাণীস্তন প্রিন্সিশ্যাল সংস্কতাধশারদ কাওএল সাহেব তর্ক- 
বাগীশকে বথুবংশের টাক রচনার উৎসাহিত করিবার চে! করেন এবং 
মলিনাথক্কত রঘুবংশ-টাক1 আছে, লোকমুখে শুনিতে পাই! সাহেব বাংলার 
বাহির হইতে সে টাচ সংগ্রহ কংপয়া আনেন। সেকালের সংস্কৃতপটীর। 
গুরুমুখে ব1 গিক। ব্যতীত কোনও প্রাগন গ্রন্থ অথ্যয়ন করিতেন ন! ১ বাংলা- 
দেশে রঘুবংশ-টীক1 অজ্ঞাত থাকাদ্র অতএন বুঝিতে হইবে ইংরে্গ আমলের 
পৃবে কিছুকাল ধরিয়া বাংলাদেশে রঘুবংশের অধ্যয়ন ছিল না । অথচ জার্মানি 
প্রভৃতি সংস্কতেৎসাহী দেশের শিশ্বনিগ্ভালঘে কাপিদাস-পঠনপাঠনে তাহার 
শ্রেষ্টকাব্যঞ্চশে রঘুখংশই সাণ্রহে অধাত হয়। আমাদের ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টি 
রুচিবোধ ও মর্ধাপদাজ্ঞানের বিভেদ ইহাতে বুঝা যাইবে । কাওএল সাহ্ক 
কর্তৃক বাংলাদেশে মল্লিনাথের টীকাসহ রঘুবংশের অধ্যাঁপন। পুনঃগ্রবর্তনে %& 
ফলেই হয়তো! রুচিবোধে ন্যুন, অপরিণতবুদ্ধি লঘুচিত্ত কোনও পড়,য়! রসিকতা 
করিয়! সেই শ্লোকটি প্রচার করিয়াছিলেন--“রঘু আবার কাব্য! তাহাও 
আবার পাঠ্য ! তাহারও আবার টীকা ! তাহাঁও আবার পাঠ্য] 1” হায় হায় । 


১৪ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 
৬. সংন্কত নাটক 
পাশ্চাত্যদেশের নাটক ও সংস্কৃত-নাটকে বহু পার্থক্য । নান! আধি- 
ভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন প্রকৃতির সাংসারিক 
সাধারণ মাছছষের মনে ও কর্মে কি প্রভাব হয়, পাশ্চাত্যনাটকে তাহার 
বাশ্তবচিত্র দেখাইবার প্রয়াস হয়। কিন্তু সংস্কৃত নাটককে কাব্যেরই এক 
পর্যায় মনে কর] হয়, “কাব্যেধু নাটকং রম্যম্‌?”, উহার সঙ্গে রাস্তবের সম্বন্ধ 
অল্পই, উহ! কল্পনা ও আদর্শমূলক এবং গদ্য-পগ্য কথোপকথনে রচিত রোমান্টিক 
কাব্য। উহার"প্রধান উপজীব্য বিষয় নরনারীর প্রেম এবং প্রধান লক্ষ্য 
রোমান্টিক ও কাল্পনিক ঘটনাবলীর সাহায্যে নরনারীর আদর্শচরিত্র বর্ণনা । 
অতএব পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় উহা! অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলীবহুল ও কিছু 
কৃত্রিম । সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকাররা! আবার নাটকরচনা, স্তানকাল, পাত্রবর্গ, 
রঙ্গালয়, রঙ্গভূমি (চলিত বাংলায় রঙ্গমঞ্চ, ৪6৪৪৪ ), ভাষা প্রভৃতি বিষয় 
সম্বন্ধে সহত্র নিয়ম বাধিয়া দিয়া নাটককে আরও আদর্শমুখী ও কৃত্রিম 
করিয়াছিলেন । 


প্রাচীনভারতে নৃত্যগীত, কথোপকথন ও মুদ্রাদি ( অঙগভঙ্গী ও ইঙ্গিত ) 
সহকারে পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় খুবই লোকপ্রিয় ছিল বটে, কিন্ত কবিবা 
নাটক রচন| করিতেন কাব্য ও নাট্যামোদী শিক্ষিত সমাজের মুখ্যতঃ পাঠের 
জন্ত, রঙ্গভূমিতে অন্ষিনয়ের জন্য নয়। যেন অভিনয়ের জন্য বাঁলয়া যে সকল 
নির্দেশ (56889 91299010728 ) নাটকে দেওয়" হইত, তাহ! ছিল নাটকীয় ঠাট 
বা রীতি, যাহাতে পাঠকের মনে পঠিত বিষয় নাট্যমঞ্চে সাক্ষাৎ দৃষ্ট অভিনয়ের 
তুল্য সজীব হইয়া উঠে। 


প্রাচীন প্রীসে নাটকাঁভিশয় খেখন শর্বশ্রেণীদ পে!কের খার| দৃষ্ট ও শ্রুত 
:8,010128]  17091606108 ছিল এবং নাট্যকাররাও যেমন সেই উদ্বেশ্ঠেই 
নাটকরচনা করিতেন, সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। সে অর্থে 
ভারতে 0801008] বা 0০00187 বা 1০10 91069158170105008 ছিল পুতৃলনাচ, 
08060910106, কথকত!, পৌরাণিক কাহিনীর অভিনয়, নাচগানের আসর 
প্রভৃতি । প্রবোধচক্ত্রোদয়ের মতো! দার্শনিক নাটকের অভিনয় যদি সত্যই 
করা হইত; তবে তাহ! দেখিত বা বুঝিতই বা কয়জন মর্মজ্ঞ ব্যক্তি ? 
পাশ্চাত্যদেশেও অজ ফাল যত নাটক লিখিত হয়, তাহার মধ্যে কয়খাঁদ 
সত্যই অভিনীত হুইয়া থাকে? ভবভূতিব নাটকে এমন মুদীর্ঘসমাসবদ্ধ কঠিন 


ভূমিক! ১৫ 


বাক্যাবলী অতি সাধারণ স্ত্রী পাত্রের মুখে বলান হইয়াছে যাহা সেই জাতীয়া 
নারীর পক্ষে উচ্চারণ করাই দ্ৃষ্ষর এবং শিক্ষিত লোকেরও বুঝিতে সময় 
লাগে। গোয়েটের 8৪৪৩ অভিনীত হইয়া থাকে মাব্র সামান্ত অংশতঃ) 
এবং তাহাও কর্মাচিৎ : এই 199৪দ্ঠ নাটকের অভিনয় দেখা ক্লাস্তিকর ও 
নীরস বোধ হয় কিন্ত ইহার পঠনেই চিন্তাশীল জার্মানর! জ্ঞানবৃদ্ধ হন । 

তবে ভারতে 0০018) বা 1010 9106670817000676 ছাড়া শুধু শিক্ষিত 
লোকের জন্য নাটকাভিনয় যে হইতই না, তাহ! অবশ্যই নয়। রাজসভার 
পৃষ্ঠপোষণে বা ধনীগৃহে সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জনার্থে বিশিষ্ট 
গ্রন্থকারের রচিত রসোত্তীর্ণ নাটক অভিনীত হইত এবং তাহাতে উপস্থিত- 
বৃন্দের মধ্যে রাজকুলঃ বিদ্বান, ধনী প্রভৃতি ছাড়! রাজান্তঃপুরিকাদি অন্রাস্ত 
মহিলারাও থাকিতেন। শকুস্তলাও এইভাবে অভিনীত হইয়া থাকিতে 
পারে | 

আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকে মানবজীবনের সামাজিক, মানসিক প্রভৃতি 
কত সমন্তার ইঙ্গিত থাকে, বাস্তবজীবনের কত অপ্রিয়সতোর শ্বব্ূপ উন্মোচন 
কর] হয়। সে তুলনায় সংস্কতনাটক রোমান্টিক কল্পনা প্রাচুর্য ও আদর্শ- 
স্থ্ি-প্রিয়তাহেতু অবাস্তব! জাতীয় জাবনের সত্যস্বরূপ প্রকাশ যেমন 
ইতিহাসের তেমনি সাহিত্যেরও ধর্ষ। কল্পনাময় আদর্শের বিবরণে ইতিহাস 
যেমন স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়! “কাহিনীতে” দাঁড়ায়, সাহিত্যও তেমনি জীবনের বাস্তব 
সত্য স্ধন্ধে উদাসীন হইলে কল্পনাবিলাসে ও আদর্শের তত্দ্রায় পধবপিতত হয়| 

স্কৃত কাব্যনাটক্রে আদর্শ ও দৃষ্টি কিন্ত কিছু ভিন্ন; উহাতে বাস্তবের 
প্রতিফলন নয়, সৎ আদর্শের স্বাপন ও শিক্ষারানই অভীষ্ট কাব্য-বিচারক্র! 
এইরূপ নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, ফলে অবশ্যই বলিতে হয় উহ! অংশতঃ 
একদেশদর্শী। জীবন্ত মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব অভিযোগ, অগ্ঠাম্ম অবিচার 
অত্যাচার, তাহার জীবনে ধর্ষ ও সমাজের শিপনযাবলা, বাজ্যশাসন ও লোক- 
ব্যবহার কিকি সমন্তার স্ষ্টি করে এবং তাহার সমাধান বা প্রতিবিধান 
কিসে হইতে পারে, প্রভৃতির কোনঙ পরিচয় বা দ্রিজ্ঞাসা সংস্কতনাটকে 
মিলে না। বিধাতার বিধান, শাস্ত্র অন্থশাসপন, দেবণ্তার নির্দেশ সমাজের 
নিয়ম, রাজার ব্যবস্থা, সনাতন লোকাচার--সবই কালিদাসও সম্পূর্ণ 
মানিয়া লইয়াছেন, কোথাও এসৰ বিষয়ে কোনও সমস্তার কথা যেন লোকের 
শ্মনে-কখনই স্পগিত,না।_ প্রেমপ্রণয়, নারীরূপ, প্রকৃতিসোন্দর্য প্রভাততেই 


১৬ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


তাহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ, ছুঃখকষ্টের বর্ণনায় বিরহই প্রধান। কিন্ত এসম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের উক্তিও বিবেচনাযোগ্য-- 

তবু কি ছিল না তব ম্ুখদুঃখ যত 

আশা-নৈরাশ্যের ঘন্দ আমাদেরি মতো, 

হে অমর কবি। ছিল না কি অগ্থক্ষণ 

রাজসভা ষডচক্র আঘাত গোপন । 

কথনে! কি সহ নাই অপমানভার, 

অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার, 

অভাব কঠোর ক্রুপ্র-_নিদ্রাহীন রাত 

কখনে] কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাথি। 

তবু সে সবার উধ্বে নিলিপ্ত নির্মল 

ফুটিখাছে কাব। তব সৌন্দর্স-কমল 

আনন্দের হুর্ধপানে ;$ তার কোন ঠাঁই 

ছুঃখদৈন্ দুদিনের কোনো চিহ্ন নাই। 

জাবণমন্থণ বিষ (নিজে করি পান, 

অমৃত য। উঠেছিল করে গেছ দান । 

--“কাব্য”, চৈতালি | 


প্রাচীনভারতের রঙ্গালয় (0079809) ও রঙ্গ ভুমি (৪৪৪০) প্রভৃতির স্থাপনা, 
নির্মাণ, সৌষ্টব ও সঙ্জ! প্রভৃতি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রয় গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত 
ব্যবস্থ, আছে । আধুনিক ভাবতীয় থিয়েটার ও স্টেজ প্রভৃতি বিলাতির 
অন্করণে করা হইয়াছিল । প্রাশীন শ্রীক থিয়েটারে ও প্রাচীনভারতীয় 
রঙ্গভূমিতে স্টেজের সামনে কোনও পর্দা, টিণেটে৮ ০96%10, থাকি নাও 
শেক্সপীগরের যুগেও বিলাতি থয়েটারে ইহ থা,কত না। ভারতীয় স্টেজের 
পিছনে পর্দা থাকিত, তাহাকে যবণিকা (বা তিরস্করণী, পটী বা অপটী) 
বলা হইত | ইহা! নানাবণে চিত মহার্ঘ বাস্ধে প্রস্তুত হইত । ইহা! দুইখণ্ড 
(যুগ্ম, প্রাকৃতে জমগ, তুলনীয় বাংলায় “বমজ সন্তান") বস্ত্রে প্রস্তুত হইত; 
তাহা। হইতে যবনিকা শঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে, অথবা ভারতের 
পশ্চিমস্থ কৌনও বিদেশ হইতে এই বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র আনা হইত বলিয়! 
( ভারতের পশ্চিমস্থ সকল দেশকেই “ঘবন' বলা হইত ) এ নাম হয়। পাত্রবর্গ 
এর পর্দার পিছন হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সময়ে ছুইজন স্বরূপ নারী ছুই দিক 


ভূমিকা ১ 


হইতে পর্দ! ছইটির প্রান্ত তুলিয়া ধরিত। পর্দার পিছনে পাত্রগণের 
সাজঘর থাকিত, তাহাকে নেপথ্যগুহ বা সংক্ষেপে নেপথ্য বলা হইত। 

ংস্কতনাটকে “পাত্র” (শব্দটি সংস্কৃতে ক্লীবলিজ, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ 
উততয়বাঁচক, বাংলার “পাত্রী” সংস্কৃতে অশুদ্ধ )-গণের উক্তিরাজিতে গন্যের 
মধ্যে প্রভূত শ্লোক সংযুক্ত হয়| এই নাটকের প্রায় অর্ধাংশ প্রায় ত্রিশ প্রকারের 
ছন্দোবদ্ধ সংস্কত ও প্রাকৃত শ্রোকে রচিত । আমর] সামান্য কয়েকস্বলে ছাড়া--- 
যেখানে বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণতঃ পছ্যই ব্যবহার হইয়। থাকে--এই শ্লোকাবলি 
গছযেই অহ্থবাদ করিয়াছি । 


সংস্কত নাটকের ভাষারীতিতে রাজা, শিক্ষিতব্রা্গণ সন্ত্রাস্তব্যক্তি প্রভৃতি 
“উত্তমপাত্র” সংস্কতভাষী ; পদমর্ধাদ! বা শিক্ষানিবিশেষে সকল নাবী এবং 
“অধম” ( অর্থাৎ অপ্রধান ) পাত্রগণ সকলেই বিবিধ প্রকারের প্রাকতভাষী 
( মাগধী, মহারাস্রী; শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি )। 


শুধু কালিদাসরচিত নাটকক্রয়ের মধ্যে নয়, সমগ্র সংস্কতনাটকাবলির 
মধ্যে এই নাটকের স্থান সর্বোচ্চ । সমগ্র সংস্কত-সাছিত্যেরও মধ্যে ইহ! 
একটি শীর্ষস্থানীয় রচনা । অনেকে শকুত্তল|-নাটককেই কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীতি বলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে স্বীয় মনস্থিতা ও কল্পনা! সংযোগে কবি 
ইহাতে একজন ভারতীয় রাজা ও সরল! (সংস্কৃত কাব্যশাজ্ের শ্রেণীবিভাগে 
*মুধা” সংজ্ঞেয়া ) ভারতীয়! নারীর আদর্শ চরিত্র স্প্টি প্রসঙ্ে অতি কমনীয় 
রসস্ষ্টি করিয়াছেন । 


৭. শৃকুত্তলা নাটকের উপাদান 
শকুস্তলাকাহিনী মহাভারতাদি পৌরাণিক সাহিত্যে সুজ্ঞাত, কিন্ত এই 
মনোহর নাটকরচনার প্রয়োজনে তাহাতে কবিযে সকল পরিবর্তন ও 
সংযোজন] করিয়াছিলেন, তাহ! বিবেচনা! করিলে ভাহার কল্পনা, প্রতিভা] ও 
রুচির পরিচয় পাঁওয়] যায়। 


মহাভারতের ( আদিপর্ব ) স্থাদীর্ঘ বিবরণ সংক্ষেপে এইব্প--রাজা দুত্যস্ত 

সৃগয়ায় বাহির হইয়া বনে পথ হারাইয়। ঘুরিতে ঘুরিতে কথ মুনির আশ্র্ধে 

উপস্থিত হইলেন । কথ্ধ তখন সেখানে ছিলেন না। তাহার পালিতা কন্ত। 

একাকিনী শকুন্তলা! আশ্রমনিয়মে পিতার অন্রপস্থিতিতে অতিথিকে আদর 

অভ্যর্থন1 করিলে তাহার বূপে মুগ্ধ হইয়া ছুত্যস্ত তাহার জন্মকাহিনী জিজ্ঞাস 
চব 


১৮ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


করিলেন এবং শকুত্তল1 ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্য! বুঝিয়! শকুস্তলাকে গান্বর্ব- 
বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শকুস্তলা তাহাতে এই সর্ভে স্বীকৃত হইলেন 
যে, তাহার গর্ভজাত পুত্র যেন রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী হয়। 
দুষ্যস্ত এই সর্তে সম্মত হইয়া গান্ধর্ব বিবাহের পর কিছুদিন আশ্রমে বাঁস 
করিয়া! রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন কিন্ত কথের বিনা অহ্থমতিতে শকুম্তলাকে 
বিবাহ করায় কথ আশ্রমে ফিরিয়া নিশ্চয়ই তাহার উপর ক্ুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
শাপ দিবেন, এই ভয়ে দুষ্যস্ত আর শকুত্তলার সংবাদ লইলেন ন1। কথ 
আশ্রমে ফিরিয়া স্বীয় তপোবলে সকল ঘটনা! এবং শকুস্তলার গর্ভসঞ্চার 
জানিলেন এবং তাহার অহ্থপস্থিতিকালের বিবাহ অন্মোদন করিলেন । 
যথাকালে শকুস্তলার সর্বদমন নামক পুত্রের জন্ম হইল। সেই পুব্র ৬ বৎসর 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ছৃষ্যস্তকে সংবাদ না দিয়াই কথ্ধ সপুত্রা কন্তাকে রাজধানীতে 
পাঠাইয়। দ্রিলেন। পুত্রসহ শকুত্তলা রাজসতায় উপস্থিত হইলে প্রজাবর্গ 
তাহার গোপন প্রণয়ের নিশ্পা করিবে, এই ভয়ে ছুষ্স্ত সর্বসমক্ষে শকুস্তলার 
সঙ্গে পরিচয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলে শকুস্তলা রাজাকে তীব্র কটুক্তি করিয়া! 
যখন সভা! ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সভাস্ত সকলের শ্রুতিগোচরে 
আকাশবাণী হইল ছৃষ্যন্ত যেন ধর্মপত্বী ও পুত্রকে গ্রহণ করেন। তাহাতে শকুস্তলা 
প্রধান। মহিষীরূপে এবং তাহার পুত্র যুবরাজবূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেন । 

মহাভারতের উপাখ্যানটিতে এই কথাগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই এবং 
তাহাও বল! হইয়াছে অতি 228৮6: ০৫ 1৪০6 ভাবে ও মাধূর্যহীন 010:00080- 
৮০ ভাষায় । এ গল্পে শকুন্তলা! মোটেই “যুগ্ধ/” নয়, আশ্রমবাসিনী হইলেও 
বেশ “পাকা” এবং সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্না। 


বৌদ্ধ পালি কট্‌ঠহরি ( অর্থাৎ কাষ্ঠ-আহরণকারিণী ) জাতকে অহব্মপ 
একটি গল্প আছে। বারাণসীর রাজ] ব্রহ্গদত্ত (জাতকের গল্পগুলিতে 
কোনও বাজার গল্প বলিতে হইলে প্রায়ই তাহাকে এই নাম দেওয়া 
হইত, যেষন সংস্কৃত গলে দেওয়া হয় বিক্রমাদ্িত্যের ) বনে একটি 
কাঠফুড়ানী জুন্বরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া অভিভূত হইয়া তাহাকে 
গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলেন এবং গৃহে ফিরিবার কালে তাহাকে নিজের 
একটি আংট দিয়া বলিয়া গেলেন যদি তাহার গর্ভে কন্তা জন্মে তবে এ আংটি 
বেটিয়া যেন তাহার লালনপালনের ব্যয়নির্বাহ কর! হয় এবং যদ পুত্র জন্মে 
তবে তাঁহাকে যেন আংটিটি সমেত ভাহান কাছে পাঠান হয়। পুত্র জন্মিয়া 


ভূমিকা! ১৯ 


কিছু বড় হইলে নারী তাহাকে সঙ্গে লইয়। রাজার সভায় আসিয়! আংটি 
দেখাইল কিন্ত তাহাকে চিনিতে পারিয়াও রাজা! তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করিলেন, কিন্ত তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ দৈবঘটনায় সভাসদরা নারীর কথা সত্য 
বলিয় বুঝিতে পারিলে রাজ। নারী ও বালককে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন 
তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রথমে নারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যাহাতে 
নারীর কথার সত্যত] যে দেবতাদের দ্বার! প্রমাণিত হইল, লোকে তাহা 
দেখিবার সুযোগ পায়। 

পালি জাতকের গল্পগুলি প্রচলিত প্রাচীনকাহিনী অবলম্বনে অছ্মান 
খর্টপূর্ব ৪-৩ শতকে রচিত হয়। যেমূল প্রাচীনকাহিনী--শতপথ-্রাহ্গণে 
শকুত্তলার (১৩. ৫. ৪) এবং এতরেয়-ব্রাহ্মণে দুষ্যন্তপুত্র ভরতের (৮. ২৩. ২১) 
উল্লেখ আছে--মহাভারতে দৃয্ন্ত-শকুস্তলার নামে স্বান পাইয়াছে, তাহাই 
পালি জাঙকে ব্রহ্গদত্ত-কাষ্ঠহারীর নামে স্থান পাইয়াছে! যাহা হউক, এই 
গল্পে আংটির উল্লেখ লক্ষ্যের বিষয়-_অভিজ্ঞানরূপে আংটির কথা হয়তো 
অনেক প্রাচীন গল্লেই বল! হইত, যেমন রামাধণে রামকর্তৃক হু্ছমানের হাতে 
সীতাকে আংটি প্রেরণ। 

খীষ্টপূর্ব & শতকের গ্রাক এ্রতিহাসিক চ79৮০0০60৪ বলিয়াছেন (ঢা, 
40-8 ) যে, 1০015078698 নামক শ্রীষ্টপূর্ব৬ শতকের একজন গ্রীক রাজা! 
তাহার স্বনামাক্ষিত স্বর্-অরকতমণিময় আংটি সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার পাঁচছয় 
দিন পরে এক ধীবর একটা বড় মাছ পাইয় রাজাকে উপহার দিলে সেই 
মাছের পেটে আংটিট পাওয়। যায়। গুপ্তযুগে রোমের সঙ্গে বাণিজ্যহ্থত্রে 
গ্রীক-রোমান জণতের অনেক কাহিনী ভারতে পৌছিত। সেইন্ত্রে গল্পটি 
শুনিয়া! কালিদাসের তাহ ৬ অঙ্কে ব্যবহার করিয়! থাক1 অসভব নয়। 

রামায়ণেও মহাভারতোক্ত দুষ্যস্ত-শকুত্তলা কাহিনী বিদিত। অশ্বঘোষও 
গল্পটি জানিতেন (বৃদ্ধচরিত, ১-৮৮ )1 


পদ্পপুরাঁণে (স্বর্গঝণ্ড ) বণিত শকুত্তলাকাহিনী অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত,। কারণ 
পল্মপুরাণের কান কোনও প্রাচীনপু থিতে গল্পটির উল্লেখ নাই পুরাঁণগুলিতে 
প্রাচীনকাহিনী অনেক কথিত হইয়াছে বটে কিন্তু অধুনা এই গ্রন্থগুলি। 
( তথা মহাভারতেরও ) যে মুতি আমর! দেখি তাহা গুপ্রযুগে ঢালিয়া সাজান 
নবকলেবর। উপরন্ত কালিদাসের শকুন্তলানাটকের অনেক কথা, যাহা 
মহাভারত, পালজাতক, রামায়ণ বা অশ্বঘোষেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং যা 


২০ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


নিঃসন্দেহ কালিদাসেরই স্য&, তাহ! সবই পদ্মপুরাণের বিবরণে স্বান পাইয়াছে, 
যেমন--দুর্বাসার শাপে দছ্ষ্স্তের শকুস্তলা-বিস্মরণ  শকুম্তলার আংটি জলে 
পড়িয়! হারাইয়া যাওয়া! এবং ধীবরের ধর! মাছের পেটে উহার পুনঃপ্রাপ্তি; 
পুলিশের দ্বার! ধীবরকে গ্রেপ্তার ; পুত্রহীন ধনমিত্রের মৃত্যু; দৈত্যদের অঙ্গে 
যুদ্ধে দুষ্যন্তকর্তৃক ইন্দ্রের সহায়ত; মারীচের আশ্রম; সিংহশাবকের সঙ্গে 
শকুস্তলাপুত্র সর্বদমনের খেলা ; শকুস্তলাজননী যেনকার আবির্ভাব ; এমনকি 
অনসুয়-প্রিয়ন্বদ! সবীদ্বয়ের এবং শাঙ্ররিব-শারদ্ধত খষিকুমারদ্য়ের সংযোগ 
পর্যও। তবে প্রক্ষেপকার কতকগুলি বিষয়ে কালিদাসের পরিবর্তে 
মহাঁভারতেরই অনুসরণ করিয়াছেন, যেমন শকুন্তলাকহ্‌ক সর্ত করিয়। দুত্যস্তের 
বিবাহপ্রস্তাবে সম্মতদান। আবার কতকগুলা  বষয়ে মহাভারত ও 
কালিদাস উভয়েরই নিরপেক্ষ হয়৷ প্রক্ষেপকার নিজবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন 
--"মুরারেস্‌ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ” ! যেমন, কথ ফল-আহরণে গিয়াছিলেন ; 
শকুস্তলা স্নানের পূর্বে আংটি প্রিয়গ্ধদাকে রাখিতে দিলে প্রিয়ন্বদার হাত হইতে 
তাহা জলত্র্ট হয় ? দুয্ন্ত-শকুস্তলার পুনমিলন সংঘটিত হইয়াছিল মারীচ 
কর্তৃক নয়, কথকত্তৃক ইত্যাদি! পদ্মপুরাণের আখ্যানে কালিদাস-নাটকের 
ভাষারও ছায়। পড়িয়াছে স্থানে স্কানে, যদিও স্থানে স্কানে সেবিষয়ে আবার 
পার্থক্যও হইয়াছে । কিন্তু সব কথা বিবেচনা করিলে সত্যই প্রতীতি হয় 
ক্ষেপকার মহাভারত ও কালিদাসের নাটক, ছুইই সামনে রাখিয়! নিজ 
বিবরণ রচনা! করিয়াছিলেন । মেকি রচনা বিচারের সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় 
আছে তাহার। ভালই জানেন 701861%96রা প্রায়ই অন্তগ্রন্থ হইতে খণ 
ঢাকিবাঁর উদ্দেশে চাতুরি করিয়া স্বরচনায় মূল হইতে কিছু কিছু অদল বদল 
করেন, তবে তাহাদের ছুর্ভগ)ঞনে বা অনবধান৩বশতঃ এমন প্রমাণও 
রাখিয়া! যান, যাহার ফলে সঙ্গোপনের পরিবর্তে খণের প্রাকট্যই ঘটে, যেমন-- 
দুষ্যন্ত শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলে শকুস্তলাকর্তৃক তাহাকে তীব্র তিরক্কারের 
কথা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু এবিষয়টির বিস্তৃত বর্ণনা! কালিদাস 
যেন্ধপ করিয়াছেন, পদ্মপুরাণে তাহাই আর ও বেশ সবিস্তারে বাড়াইয়া বণিত 
হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পন্মপুরাঁণে রামচরিত বর্ণনায় অনেক 
কথা রামায়ণ হইতে নয়, কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত। অতএব 
শকুস্তলা, রাম প্রভৃতির আখ্যান পল্মপুরাণের অনেক পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হয় 
শুধু ওপ্তরাজত্বকালে নয়, কালিদাসেরও অনেক পরবতী যুগে। 
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স্বতরাং দেখ! গেল মাত্র মহাভারতের শুষ্ককাহিনীকে অবলম্বন করিয়! 
কালিদাস কি অপূর্ব রূপ ও রসের স্থষ্টি করিয়াছেন, মনস্থিনী কল্পনার সংষোগে 
কত নাটকোচিত ঘটনা, অবস্থা ও ব্যক্তির সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্ত 
দুষ্স্ত ও শকুন্তলা ছাড়া আরও অনেকে ধীহারা নাটকে স্থান পাইয়াছেন, 
তাহার! নাটকের প্রয়োজনে যথাস্থানে যথাযোগ্য স্থান পাইলেও কোথাও 
প্রাধান্ত পান নাই, নাটক সমাপ্তির পর “নেতা” (সংস্কত নাটকে &9:০-র 
আখ্য] ) ছৃষ্স্ত ও প্নায়িক।* (1১9:01529 ) শকুস্তল! ছাড়! আর কাহারও কথা 
মনে থাকে না! কিন্ত দুষ্াস্ত প্ধীরোদাত্ত” শ্রেণীর সর্বোত্তম চরিত্রের 
নেতাব্ধপে চিত্রিত হইলেও কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল শকুস্তলার চরিব্রচিত্রণ, 
তাঁই পাঠকের মনে শেষাঁবধি শকুত্তলার চিত্রই উজ্জ্বল হইয়া থাকে, ছুষ্যস্তকেও 
বিস্বৃত হইতে হয়। শকুস্তলাকে কবি প্রকট করিয়াছেন কতই না! নাটকীয় 
স্থকৌশলে + নাটকে অন্ত অনেক নারীর চিত্র রহিয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের 
অস্তিত্ব ভুলিয়াই যাইতে হয়। এমন কি, যে অনস্থয়া-প্রিয়গধদ1 সবীদ্বয় 
শকুন্তলার এত অন্তরঙ্গ], তাহাদেরও কবি ৪ অঙ্কের পর আর উল্লেখ করেন 
নাই; এই অন্থল্েখে তাহাদের কথা পাঠকের মনে আসিলেও তাহাদিগকে 
যেন শকুস্তলারই ভূষণস্বর্ূপা বলিয়া মনে হয়। নাটকে সমাবিষ্ট৷ নানীর 
শকুস্তলাকে আচ্ছাদন করিতে পারে নাই, প্রকাশেই সহায়তা করিয়াছে । 
শকুস্তলার মুখে কবি সামান্যই কথা বলাইযাছেন এবং তাহার বহুগুণ কথ! 
বঙগাইয়াছেন দুষ্যস্তের যুখে, কিন্ত অস্তিমে আমাদের সমগ্র সহাহুভূতি পড়ে 
শকুত্তলারই উপর, দৃষ্যন্তের প্রতি করুণামাত্রের উদ্রেক হয়। কথ্ধের আশ্রম 
হইতে শকুন্তলার যাত্রাকালে শোকমপ্র কথ ও সখাঘয়ের গ্রন্থ আমর! অহ্ৃকম্পা 
বোধ কণ্র কিন্ত তাহার ফলে যাহার অতাবে তাহারা ব্যথিত হইয়াছিলেন, 
আমাদের মন সেই শকুস্তলারই অন্থসরণ করে। আশ্চর্যের বিষয়ঃ কবি 
শকুস্তলার মনোরম চিত্র আকিয়াছেন শকুণ্লামুখের সায়ান্ত স্বোক্তিতে, 
ততোধিক অন্টোক্তিতে, ততো”প্যধিক প্ধ্বনি” বিষয়ে স্বকীয় বিচিত্র ও সুক্ষ 
সামর্থ্য দ্বারা । 


৮, শকন্তলানাটকের মুল পুথি ও তাহার প্রকাশ 
সার উইলিয়াম জোন্স্‌ বাংলাদেশে প্রচলিত পুথি অবলম্বনে শকুস্তলার 
ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেযুগে তখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে 


হ্২ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


দেবনাগরী লিপি সং্কতভাষার বাহনদ্নূপে প্রচলিত হয় নাই, ভারতের বিতিপ্ 
অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতেই যাবতীয় সংস্কতগ্রন্থের পুঁথি লিখিত 
হইত। ক্রমে দেখা গেল ভারতের সর্বত্র প্রাপ্ত শকুস্তলার পুথিগুলিকে এই 
পাঁচটি ধারা বা পর্যায়ে (1699008105) ) ভাগ কর যায় (এইনধপ ধারাতেদ 
মহাভারতাদি অন্য বহ্ন প্রপিন্ধ গ্রন্থপন্থন্ধেও ঘটিয়াছে )--যথা1 (১) বাংলাদেশের 
(২) উত্তরভারতের (৩) কাশ্মীরের €৪) দক্ষিণ ভারতের এবং 
(৫) মিথিলার । 

এই ধারাগুলি তুলন! করিলে দেখা যায় তাহাতে নান! বিভিন্নাতা (অন্ত 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থাবলীর ধারাগুলিতেও এরূপ দেখা যায়), যথা__বাংলাদেশের 
ধারায় নাটকের আগ্ভাংশে এবং কাশ্মীরের ধারার শেষাংশে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত 
হইয়াছে ; উত্তরভারতের ধার! € দেবনাগরী লিপিতে লিখিত বলিয়! ইহাঁকে 
দেবনাগরী-ধারাঁও বলা হয়) প্রায় শুদ্ধ, যদিও ইহার কোন কোনও পুঁথিতে 
বঙ্গীয় ধার! হইতে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্তও হইয়াছিল; দক্ষিণ ভারতের ধার! 
দেবনাগরীধারার প্রায় অন্থরূপ কিন্ত কিছু সংক্ষিপ্ত ; সম্ভবতঃ ইহা! 
অভিনয়োদেশ্ে সঙ্কলিত হয় নাই। €মথিলীধারার অস্তিত্ব আবির ছাড়। 
সেটি সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হয় নাই, অন্থমান হয় উহ! 
বঙ্গীয় ধারারই অনুরূপ | 

শকুস্তলার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যপুর্ণ টাকা ( নাম “অর্থগ্যোতশিকা” ) 
রচিত হয় (কাল অনির্ণেয় ) কাণীনিবাসী রাঘবভট্ট কর্তৃক। ইহা! দেবনাগরী 
ধারার পুঁথি অবলম্বনে কৃত হইয়াছিল। বঙদেশীয় ধারার টাকাকাব 
ছিলেন শঙ্কর ও চন্দ্রশেখর, এবং দক্ষিণী ধারার ছিলেন অভিরাম ও অনুমান 
১৫ শতকের কাটয়বেম। শঙ্কর ও চন্দ্রশেধরের টীকায় রাঘবভট্রের টাকার 
অতিরিক্ত প্রায় "৭টি শ্লোক "দখ। যায়-__-এগুলি স্কৃতরাং অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত । 

বঙ্গীয় ধারার পুথির প্রথম বিচারমূলক সম্পাদনা 1101:9£78101090 
দেবনাগরী বর্ণমালায় প্রকাশিত হয় ১৮৩০ শ্রী [2:19 হইতে ফরাসী 
পণ্ডিত 4.1. 009৫5 কতৃক। পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ফরাসী অন্বাদও 
তাহারই কৃত ছিল। তাহার পর ১৮৭৭ খ্বী 9] হইতে জার্মান পণ্ডিত 
১. 718০1১91 বঙ্গীয় ধারার অপর এক সম্পাদন! করেন এবং ইহার বিশোধিত 
ও পরিবধিত ২য় সংস্করণ হয় ১৯২২ তরী 0. 08%09119: কর্তৃক (লুঙগাভানে 
0719736, 361199 01 
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দেবনাগরী ধারার পুঁধির প্রথম বিচারমূলক সম্পাদন] (বঙ্গীয় ধারার 
সঙ্গে তুলনাসহ ) প্রকাশ করেন 0%6০:0-এর ইংরেজ পণ্ডিত 331 2১10119: 
ড/11118105 (১৮৫৩ রী; ৩য় সংস্করণ ১৯৬১ কাশীর 010০0810008 
98081 99799 )| দেবনাগরী ধারাম্থষামী প্রথম ইংরেজি অনুবাদও 
প্রকাশিত হয় ইহারই দ্বারা (€ম সংস্করণ, ১৮৮৭ ঘ্রী)। ইনি কিন্ত রাঘবভট্টরের 
টীক। পাইয়াছিলেন মনে হয় না। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে বঙ্গীয় ধারার পুথি সম্পাদন! করিয়াছিলেন এবং 
উচ্ধার অর্বাচীন অংশ সম্বন্ধে তিনি প্রভৃত বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেন । পাশ্চাতা 
সংস্কতপ্ত পণ্ডিত সমাঙ্ধে যখন বঙ্গীয় ধারার অশুন্ধতা এবং দেবনাগরী ধারার 
অপেক্ষাকৃত শ্ুদ্ধতা সুপ্রতিষিত হইল তখন সত্যদর্শী বিদ্যাপাগর দেবনাগরী 
ধারার শ্রেষ্ঠ তা বুঝিয়া মনিয়ার উইলিয়ামস কৃত দেবনাগরী ধারার মুদ্রিত 

ংস্করণ, বঙ্গীয় ধারার পুঁথি এবং কাশী হইতে সংগৃহীত রাঘবতট্রের টীকার 
পুথি এই তিনের তুলনাবিচাঁর করিয়া দেবনাগরী ধারার একটি সটাক 
সম্পাদন! প্রকাশ করেন ( ৩য় সংস্করণ, ১৮৮৯ শ্রী)। 

আমরা বর্তমান অন্থবাদের প্রয়োজনে মনিয়ার উইলিয়াম্স্‌ সাহেবের এবং 
বিদ্ধাসাগরের সম্পাদিত দেবনাগরী ধারার সংস্করণের সহিত রাখবতট্রের 
টাকার পাঠ তুলন| করিয়া! যে পাঠ সর্বোস্তম মনে হইয়াছে তাহাই অনুসরণ 
করিয়াছি। অর্থব্যাখ্যা বিষয়েও নানাবিধ মত বিবেচনা করিয়া যাহা 
আমাদের সামান্ বুদ্ধিতে সমীচীন মনে হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। 

০. 080091151 কর্তৃক ১৯০৯ শী 14917818 হইতে দক্ষিণী ধারার পুঁথির 
সম্পাদন। প্রকাশিত হয় । পাঠ নির্ধারণার্থে ইহারও সহায়তা আমরা গ্রহণ 
করিয়াছি । 

বঙ্গীয় ধারার পুথির প্রক্ষিপ্তরাশির অন্যতম পরিণাম হইয়াছিল শতুস্তল! 
চরিত্রের বিক্তিসাধন। বাঙালী পণ্ডিতর! শকুস্তলামুখে এমন সব উক্তি 
প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে এরূপ অনেক আচরণ করাইয়াছিলেন থে 
তিনি কালিদাসোদ্দি্! মুগ্ধার স্থানে প্রগল্তায় পরিবতিত1 হইয়াছিলেন। 
সমগ্র নাটকের বর্ণন| অন্ুস্মরণ করিলে কাপলিদাসোদিষ্ট শকুন্তপাচরিত্র যেভাবে 
প্রতিভাত হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে সে সরল ছুন্দর 
স্বকুমার চরিত্রের পক্ষে বাঙালী পণ্ডিতদের আরোপিত উক্তি ও ক্রিয়াবলী 
সর্বথা অসস্ভব | বাংলাদেশে প্রচলিত বহু অনুবাদে বঙ্গীয় ধারার এ দোষ 
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অল্পবিস্তর সংক্রামিত হুইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গায় ধারার দোষক্রাচ 
অনেক দেখাইলেও দেবনাগরী ধারার সঙ্গে পরিচিত হুইবার পূর্বে নাটকের 
গল্লাংশ তাহার “শকুভ্তলা” পুস্তকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, তাহাতেও এ 
দোষ কিছু রহিয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয় আজকাল বাংল! দেশেও 
দেবনাগরী ধারাহ্যাম়্ী গ্রস্থই অন্ুস্থত হয়। 


৯. এই নাটকের কিছু এতিহাসিক তিতি আছেকি? 

কালিদাসের বিক্রমোর্ধশী নাটকের আখ্যানবন্ত এইবূপ--রাজা পুর্নরবা 
অপর উবশীর সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হন এবং পরে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই 
বিচ্ছেদকালে উর্বশীর গর্ভে আফু নামে পুক্রবার এক পুত্র জন্মে কিস্ত 
পুরূরবার ইহা অজ্ঞাত থাকে । আমু এক আশ্রমে প্রতিপালিত হইলেও 
কৈশোরেই ক্ষত্রিয়স্ুলভ ধহৃবিগ্ভায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে 
পুরূরবার সঙ্গে পরিচয় হইলে প্রমাণিত হয় তিনি পুন্ধরবার পুত্র। তারপর 
উর্বশী ও পুরূরবা'র চিরতরে পুনমিলন হয় এবং আমু যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
হন। 

শকুস্তলানাটকেরও আখ্যানবস্ত প্রায় এ একইব্ূপ--এক আশ্রমে অপর! 
কন্তা শকুস্তলার প্রতি রাজ। ছুষ্যস্তের প্রেমসঞ্ধার ও গোপনে বিবাহ; উভয়ের 
বিচ্ছেদ? ছুষ্যন্তের অজ্ঞাতসারে শকুস্তলার অন্ত এক আশ্রমে বাস এবং 
পেখানে শকুস্তলার পুত্র সর্বদমনের জন্ম ; দৈবাৎ সেই আশ্রমে আসিয়া বীর 
বালকপুত্রের সঙ্গে দুষ্যস্তের সাক্ষাৎ; উভয়ের পিতাপুত্র সম্বন্ধ প্রমাণ; 
দুধাস্ত ও শবকুস্তলার পুনমিলন ; শকুস্তলা মহিষীপদে বৃতা ও সর্বদমনের 
ভবিষ্য-রাজগরিম। সঞ্ধন্ধে খষিবাক্য । 

উভয় আখ্যানেই প্রণফ্লিযুগলের প্রেমগাঁঢ়তাঁ, বিশেষতঃ রাজার নিদারুণ 
বিরহকষ্ট ও প্রণয়িনীনিষ্ঠা সবিস্তারে বণিত। উভয় বিবরণেই রাজার 
প্রেমাম্পদা অপ.সরাজাতীয়! (অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলসভবা 1?) এবং পরমা 
সুন্দরী । উভয় বিবরণেই রাঞ্জার অজ্ঞাতে জাত পুত্র মহাবীর, পার্থক্য মাত্র 
এইটুকু যে রাজার সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বিক্রমোর্বশীতে কৈশোরে 
এবং শকুন্তলাপ়্ বাল্যে॥ উভয় বিবরণেই পিতাপুত্রে সাক্ষাতের ফলে 
পতিপত্বীর পুনমিলন হয়। বিক্রযোর্বশীতে প্রণয়িযুগলের বিচ্ছেদের কারণ 
হইয়াছিল রাজার ওদাসীন্ত নয়, পুরূরবার প্রতি প্রেমাসক্তিবশতঃ উর্বশীর ইন্্ 


ভূমিকা ২& 
সভায় নৃত্যকালে অন্তমনক্কতাজনিত ভ্রম ও বিষ্ণুর প্রতি প্রেমাভাবের 
শাস্তিম্বপ্ূপে দেবাভিশাপ ; শকুস্তলায় সেই বিচ্ছেদ হইয়াছিল রাজার 
স্বেচ্ছায় নয়, ছুয্য্তচিন্তামগ্রা শকুভ্তলার প্রতি ছুর্বাসাঁর অভিশাপে হ্যাস্তের 
শকুস্তলাশ্বতিনাশ-বশতঃ। 

কালিদাসের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির উত্তাবিনী কল্পনাশক্তির অভাব ছিল 
না এবং তিনি কদাপি সবিস্তার-পুনরুক্তি করিতেন না। তথাপি সামান্ট 
পৌরাণিক কাহিনী স্মরণে তিনি একই 1200816 ও 6179109-এর এবং প্রায় 
একই 21০6 অবলম্বনে উপযুপরি ছইখানি নাটক রচনা করিলেন কেন 1 
যদিও শকুত্তলারচনাঁর ৪6519 হইতে বুঝা যায় তাহার কবিশক্তি তখনও পূর্ণ- 
সতেজ । এ সম্পর্কে ভাহার সমসাময়িক একটি এতিহাপসিক ঘটনার কথা 
মনে হয়। 

গুপ্তবংশীয় রাজাদের সকল লিপিতে রাজার নামের সঙ্গে সর্বদ! তাহাদের 
মাতার নামও উল্লিখিত হইত, কিন্ধ কুমারগুণ্ডের পুত্র স্বন্দগুপ্ডের মাতার নাম 
কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় স্বন্দগুপ্ত-জননী রাজবংশীয়া 
বা বিশেষ সন্ত্রান্তকুলজাতা ছিলেন না, অথব! কুমারগুপ্তের জীবিতকালে তিনি 
পট্টমহিষীরূপে গৃহীতা বা পরিচিত1 ছিলেন না, কিম্বা তাহার পষ্টমহিষীত্ব- 
অবস্থায় স্কন্বগুপ্তের জন্ম হয় নাই। ইহার কারণ এবধপ হইতে পারে যে, 
কুমারগুপ্তের যৌবনে কোনও অজ্ঞাতকুলণীলা, সামান্ত অবস্থার সম্ভবতঃ 
পরম! সুশ্বরীর সঙ্গে গোপনপ্রণয়ের ফলে (গোপন বা পগান্ধব” বিবাহ হইয়া 
থাকুক ব! ন! থাকুক ) স্কন্দগুপ্তের জন্ম হয় এবং লোকলজ্জাভয়ে বা অন্ত যে 
কারণেই হউক এই নারীকে বহুকাল কুমারগুপ্ত পত্বীরূপে গ্রহণ করেন নাই, 
বা তাহাকে পদ্গিত্যাগ করিয়াছিলেন অথবা বিস্বত হইয়াছিলেন। অথবা 
হয়তে। তিনি এই নারীর সঙ্গে বরাবরই গোপনসংযোগ রাখিয়াঁছিলেন কিন্ত 
রাজপ্রাসাদে তাহাকে আনেন নাই এবং সেই অবস্থায়, নারীর অন্তর 
বাসকালে, কুমারগুপ্ডের জ্ঞাতসারেই (যদিও দেখান হইয়াছে যেন তাহার 
অজ্ঞাতে ) স্কন্গুপ্তের জন্ম হয় এবং স্কন্দগুপ্ত অগ্থাত্রই পরিবধিত হন। পরে 
্বন্দগুপ্তের রাজপুর্রত্ব ্বীকৃত হয় (যদিও নাটকছয়ে দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে 
ইহা! যেন কোনও আকমশ্মিক ঘটনাফলে ঘটে ) এবং তিনি নবযৌবনেই যৌব* 
রাজ্যে বৃত হন। কিন্তু ফলে তাহার মাতাও কুমারগুপ্তের পট্টমতিষীত্বে বোধ 
হয় বৃতা হন নাই, হয়তে! কুমারগুণ্ধের পত্বীবর্গের বা উপপত্বীবর্গের মধ্যে 
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অন্তমারূপে মাত্র স্বীকৃত1 হুইয়াছিলেন এবং অন্তাত্রই থাকিতেন--স্বম্দগুপ্ত- 
মাতার নাম অঙ্গুল্লেখে ইহাই অন্মাঁন হয়, যদিও নাটকে বিষয়টিকে বেশ 
স্ুশোভান্িত করিয়া! দেখান হইয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি লইয়া যে 
কত আলোচনা হইত তাহা! সহজেই অনুমান করা যায়। 7১০১৪ 2:07087709 
সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি তাহাতে কিছু অবৈধত' 
থাকে-_এ সম্পর্কে ইংলগ্ডের ভূন্তপূর্ব রাজা1৮ম এডওয়ার্ডের প্রণয়ব্যাপারে শুধু 
ইংলগ্ডের নয় সমগ্র পৃথিবীর লোকের আগ্রহ স্মরণীয় । 

রাজাশ্বগ্রহপুষ্ট রাজসভাকবি কালিদাস কি সমগ্র বিষয়টিকে নাটকদ্বয়ে 
অতি রোমান্টিকভাবে স্ধাধবলিত করিয়াছেন? অপ্সরা-জন্ম কি সুন্দরীর 
হীন ব। অজ্ঞাতকুলে জন্মের 9111792219619 বূপাস্তর ? রাজার স্থতীর প্রেম ও 
ধর্মপরায়ণতা এবং স্ু্পমীর প্রণয়নিষ্ঠ ও সুকুমার চরিত্র কি তাহাদের 
বিবাহপূর্বক ব! অবিবাহপুর্বক গোপনপ্রেমের উপর কমনীয় প্রলেপ? দৈব 
ব। খধিশাপ কি রাজার কিছুকাল প্রণয়িনী-উপেক্ষা। বা গোপনের কৈফিয়ৎ? 
খষির আশীর্বাদছায়ায় উভয়ের পুনমিলন কি বাস্তব ঘটনার সাফাই? 
বিক্রুমোর্বশীতে পিতাপুত্রের মিলন পুত্রের কৈশোরে ঘটেঃ শকুস্তলায় তাহা 
ঘটিয়াছে পুত্রের বাল্যে-_ইহাতে কি সময় পিছাইয়! বলার কোনও প্রয়াস 
এবং তাহাতে কোনও উদ্দেশ্য ছিল? কিছুই বলাযায় না। সবই কল্পন: 
ও অনুমানমাত্র-শিভর | 

উভয়নাটকেই বণিত তরুণ রাজপুত্রের শৌর্স ইতিহাসে সমথিত-_স্ন্দগুপ্ত 
আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্ধবীর্ষের বহু পরিচয় দিয়া্চিলেন, তরুণ বয়সেই তিনি 
একবার যুদ্ধে হুণদ্দিগকে পরাজয় করিয়। খ্যাতি অর্জন করেন। 

হুষ্যগ্তকে শকুন্তলায় যে বারম্বার ইন্দ্রের অতিমিত্র পে বর্ণনা কর] হুইয়াছে, 
তাহাও ইতিহাসে সমধিত--কুমারগুপ্তের লিপিরাজিতে দেখা যায় তিনি 
যে সকশ বছু রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিতে তাহার 
ইন্দ্রোপমত্ব প্রমাণের ইচ্ছায় “'মহেন্ত্র” শব্দ সংযুক্ত হইয়াছিল এবং এই শব্দটি 
বিক্রমোবশীতেও পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

পৌরাণিক মতে পুরূরব1 ও ছুধ্যস্ত উভয়েই চন্দ্রবংশোত্তব এবং পুরূরবা 
দুষ্যন্তের পুর্বপুরুষ। গুপ্ররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ১ম চন্ত্রগুপ্তের বংশধর 
কুমারগুপ্ত ও স্বন্দগুপ্তের সঙ্গে পুরাণের চন্দ্রবংশীয় পুব্ধরবা ও ছুয্যস্তের এবং আম 
ও ভরতের ( সর্বদমন ) এঁক্যস্থাপন কি কবির পক্ষে ইচ্ছাকৃত ছিল? 


ভূমিকা ২৭ 
আমাদের অন্ুমানে যদি কিছু সত্যতা থাকে তবে শকুস্তলায় রাজপুত্র 
সর্বদমনের ভবিধ্যখ্যাতি সম্বন্ধে যে ছুনিশ্চয়তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে মনে হয় কালিদাস স্ন্দগুপ্তের অন্ততঃ যুবরাজতকাল দেখিয়াছিলেন। 
হয়তো! উভয় নাটকই স্বন্দগুপ্তের রাজত্বকালে তাহার 19816170869 এবং 
1১000018019 0 প্রমাণের ইচ্ছায় রচিত; কুমারগুপ্তের প্রণয়কাহিনী 
সম্বন্ধে তাহার জীবিতকালে কিছু ন1 বলাই স্থুরুচিসম্মত বিবেচিত হইয়াছিল । 
কিন্ত ইহা সদ] স্মরণীয় যে, কাব্যনাটক ইতিহাস নয়, কাব্যনাটক হইতে 
(বিশেষতঃ অতিকল্পনা ও অত্যুক্তিপ্রবণ ভারতে ) কদাপি ইতিহাস নির্ণয়ের 
চেষ্টা করা উচিত নয়। ইতিহাসের কিছু গন্ধ, ছায়া বা লেশ অবলখনে 
কাব্যনাটক রচিত হইতে পারে বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে বহু দুরত্ব। এই 
নাটক পাঠের সময়ে অবশ্য ইহ! কাঁব্যন্মপেই পড়িতে হইবে কারণ উহ্‌! 
সেই উদ্বেশ্েই রচিত হইয়াছিল । 
আধুনিক সরল কথ্য বাংলায় আমরা শাটকটি অহ্থবাদ করিলাম-- 
বিশেষত যাহাতে ইহার অভিনয় হইলে 86378] হয় এবং ৪512 বা ৪5০$9৭ 
মনে ন! হয়। মুলের ভাষ1, এমন কি প্রারৃতও, কিন্ত সরল হইলেও তাহাতে 
বেশ 11920 08119 আছে । তাহার কারণ সহজেই অন্ুমেয়-_-গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছিল অভিনয়ের জন্য তত নয়, যত শিক্ষিত লোকের পাঠের জন্য । 


অভিজ্তান-শক্ুন্তল 


নান্দী ১ 
যাহ! স্থষ্টিকর্তার প্রথম স্থষ্টি, যাহা শাস্ত্রীয় বিধান অন্থযায়ী প্রদত্ত 
আহুতি বহন করে, যাহা হোত্রীরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করে, যে ছুই কাল-বিধান 
করে, যাহ! শ্রবণক্রিয়ার সম্পাদকরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, যাহাকে সকল 
বীজের উৎপত্তিস্থান বলা হয়, এবং যাহাদ্বার প্রাণীরা প্রাণরক্ষা করে-_ 
সেই প্রত্যক্ষ অষ্ট-রূপধারী মহ্শ্বর আপনাদের রক্ষণ করুন | 


নান্দীর পর 
প্রস্তাবন! 


সবত্রধার১। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়1) আর্ষে, পাক্রদের* সাজলজ্জা যদি 

শেষ হয়ে থাকে, তবে এদিকে এস। 
প্রবেশ করিয়া 

নটাঃ |  আর্ধপুত্র, এই যে আমি এসেছি । 

স্ত্রধার। আরে, এই মগ্ডলীতে অনেক বিদ্বানব্যক্তির! উপস্থিত আছেন। 
কালিদাপ« যা রচনা! করেছেন, সেই অভিজ্ঞান-শকুস্তল* নামক 
নতুন নাটক আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে। অতএব 
পাত্রদের প্রত্যেকের বিষয়ে যত্ব নিও। 


নটী। 


কত্রধার | 


নটী। 
গত্রধার | 


নটী। 


স্বত্রধার | 


নটা। 


সতরধার। 


প্রস্তাবনা ২৯ 


অতিনয় বিষয়ে আর্য যেমন উত্তম শিক্ষা! দিয়েছেন, তার ফলে 
কিছুরই ক্রটি হবে না। 
আর্ধেঃ তোমাকে সত্যকথা বলছি--বিঘ্বানর! পরিতুষ্ট ন1 ইওয় 
পর্যন্ত” আমি শিক্ষাদান ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করি না: যারা 
উত্তমরূপে শিক্ষিত, তাদেরও মন নিজেকে বিশ্বাস করে না*। 
আর্ধ, সে কথা ঠিকই । তবে বলুন আর্য, এখন কি করতে হবে। 
এই মণ্ডলীর কর্ণতৃপ্তি সাধন ছাড়! আর কি কর! যেতে পারে ? 
অতএব এই যে উপভোগ্য খ্রীম্মতু সম্প্রতি আরস্ত হয়েছে, সেই 
বিষয়েই একটা গান গাও, কারণ এই সময়ে অবগাহন স্নান 
স্বখকর, পারুল ফুলের সংস্পর্শে বনের বাতাস শ্বগন্ধি, গাছের 
ঘন ছায়ায় ঘুম সুলভ্য, আর সন্ধ্যাবেলাগুলি মনোরম ! 
বেশ । (গাহিলেন )-- 
শিরীষ কুম্থমে কেশরের চূড়া, 
কত না পেলব মরি; 
লঘুলীলাভরে ভ্রমর তাহাতে 
চুমিছে সোহাগ করি। 
অতি সাবধানে প্রমদ] সকলে, 
সেই পে কেশর তুলে 
কোমল করেতে ভূষণ করিয়। 
পরিছে শ্রবণমুলে ১০ ! 
আর্ধে, চমৎকার গেয়েছ। রঙ্গালয়ের সকলের মন তোমার 
গানের স্বরে নিবদ্ধ হয়ে সকলকে যেন চিত্রাপিতের মতো! মনে 
হচ্ছে১১। অতএব এখন কি অভিনয় করে এদের সন্ত্ই করা 
যায়? 
কেন, মশায় তে। আগেই বলেছেন অভিজ্ঞান-শকুত্তল নামক নতুন 
নাটকের অভিনয় করতে হবে । 
আরে, ঠিকই মনে করিয়েছ। ঠিক এইমাত্রই সে কথা ভুলে 
গিয়েছিলাম, কারণ তোমার গানের মনোহারী হর, আমার” 
মনকে জোর করে অন্তদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল--যেমন অতি- 
বেগবান হরিণের দ্বারা এই রাজ! দুষ্যস্ত১ অন্ত দিকে নীত 


হয়েছিলেন+* | উভয়ে নিঙ্গান্ত 


১ অহ 


যুগের অহৃমরণে রথে১, তীরযুক্ত ধনু হস্তে রাজার এবং সঙ্গে 


সারথির প্রবেশ 


সারথিৎ। (রাঙজজার এবং যুগের প্রতি দৃষ্টি করিয়1) আযুম্মনঃ হরিণটির 


রাজ! । 


সারথি। 


রাজা । 
সারথি । 


দিকে এবং বাণযুক্ত ধন্থহাতে আপনার দিকে তাকিয়ে আমার 
মনে হচ্ছে যেন মৃগাহুসারী পিনাকীকে সাক্ষাৎ দেখছি । 

সারথি, হরিণট1 আমাদের অনেক দুরে টেনে নিয়ে এসেছেঃ। 
কিন্ত ও এখনও মনোহর ভাবে ঘাড় ঝাকিয়ে বারবার পিছনে 
ধাবমান রথের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে; তীর পড়ার তয়ে 
শরীরের পিছন দিকের বেশির ভাগ শরীরের সামনের দিকের 
নীচে গুটিয়ে নিচ্ছে ; পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ও মুখ হাঁ করে আছে 
এবং মুখ থেকে অর্ধচবিত দর্ভ সারাপথে ছড়িয়ে পড়ছে; 
আর ও এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাফে দৌড়চ্ছে যে ওর শরীর 
শৃন্তেই বেশিক্ষণ এবং মাটিতে অল্পক্ষণই থাকছে। 

( সবিল্ময়ে ) কিদ্ধ এট] কি করে হল যে, আমি ওর ঠিক পিছনে 
পিছনে থাকলেও ওকে এখন ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না? 
আযুদ্মন, এখানে জামট1 উচুনীচু হওয়ায় আমি রাশ টেনে 
রেশেছিলাম তাতে রথের বেগ কমে যাওয়ায় হুরিণটা অনেক 
দুর এগিয়ে গিয়েছে | এবার আমরা সমান জমিতে এসেছি, 
অতএব এখন আপনি সহজেই ওর নাগাল পাঁবেন। 

তাহলে রাশ টিলে কবে দাঁও। 

আরুম্মান যেমন আজ্ঞা কবেন1 (রথের ভ্রতবেগ অভিনয় 
করিয়! ) আয়ুগ্মনূ, দেখুন দেখুন-_র!শ ছেড়ে দেওয়ায় ঘোড়াগুলো 
যেন ইরিণটার বেগ সইতে না পেরে কেমন ছুটে চলেছে! ওদের 
শরীরের সাম্ন্র দ্বিকট! অশেকবানি লক্ষ! হয়ে গড়েছে; মাথার 


রাজা । 


সারথি। 


রাজা। 
সারথি। 


তপস্বী। 


রাজা । 
তপন্বী। 
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চামরের আগাগুলে। নিষ্ষম্প; কানগুলো খাড়া ও নিশ্চল; 
নিজেদের খুরের আঘাতে যে ধুলো উড়োচ্ছে তাও ওদের স্পর্শ 
করতে পারছে না। 
ঠিকই। ঘোড়াগুলে যেন সর্ষের ও ইন্দ্রের রথের ঘোড়াদেরও 
হারিয়ে দিয়ে ছুটেছে। ফলে যা ছোট দেখাচ্ছিল তা হঠাৎ বড় 
হয়ে উঠছে? যার মাঝখানে ফাক ছিল, তা যেন জোড়া লেগে 
ধাচ্ছে; যা বাস্তবিক পক্ষে বাকা তাও সোজ1 দেখাচ্ছে; 
রথের বেগে কিছুই এক মুহূর্তও আমার থেকে দুরে বা আমার 
কাছে থাকছে নাঃ 
সারথি, এইবার দেখ ওকে শেষ করলাম! (ধহুতে তীর 
লাগাইবার ভঙ্গী করিলেন ) 

নেপথে)* 
ভে] ভে! রাজন্, এ আশ্রমের হরিণ, মারবেন না, মারবেন ন1! 
(গুনিতে পাইয়া তাকাইয়!) আযুম্মন্, আপনি তীর ছাড়তে 
যাচ্ছেন কিন্ত আপনার ও হরিণের মাঝখানে পথের উপর তপস্বীর। 
এসে ধাড়িয়েছেন। 
(উদ্দিগ্রভাবে" ) তবে এখনি ঘোড়। থামাও ! 
ভাল। ( রথ থামাইলেন ) 
সঙ্গে অন্ত ছইজনকে লইয়। একজন তপস্বীর এবেশ 
(হাত তুলিয়। ) রাঁজন্‌, এ আশ্রমের হরিণ, মারবেন না, মারবেন 
না! পুষ্পরাশির মধ্যে অগ্নিক্ষেপণের মতে] হরিণের ত কোমল 
শর'রে এ বাণ কখনও মারা উচিত নয়, কদাপি না। কোণায় বা 
হরিণশিশুর অতিক্ষীণ প্রাণ আর কোথায় বা আপনার তাব্রধাতা 
বক্তকঠিন বাণ” ! অতএব য। দিয়ে শিপুণ লক্ষ্য করেছেন, সে বাণ 
সম্বরণ করুন। আপনার অস্ত্র আর্ডের ত্রাণের জন্য নিরপরাধের 
উপর নিক্ষেপের জন্য নয়। 
বেশ, সম্বত্ণ করলাম। (সেরূপ করিলেন) 
এ পুরুবংশ-প্রদীপ আপনারই ঘোগ্য। পুরুবংশে৯ জাত 
আপনার পক্ষে এইই উচিত। আপনি এই রকমই গুণশালী 
চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন। 


৩২. 
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অপর তপস্বীদ্বয়। (বাহ তুলিয়া ) অবশ্যই চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন। 


রাজা । 


(সপ্রণামে ) ব্রাঙ্গণবাক্য গ্রহপ করলাম। 


১ম তপন্বী। রাজন্ঃ আমর] সমিধ সংগ্রহে যাচ্ছি । এ যে মালিনী নদীর তীরে 


রাজা । 


তপস্বী। 


রাজ।। 


তপন্বী। 
রাজ] । 


সারথি । 


রাজা। 


সারথি । 
বাজ । 


কুলপতি১* কথের আশ্রম দেখা যাচ্ছে । যদি আপনার কাজে 
ব্যাথাত ন| হয় তবে ওখানে গিয়ে অতিথির প্রতি করণীয় সংকার 
গ্রহণ করু।| উপরন্ত, তপহ্বীদের বিদ্ববিহীন ও স্ব-অন্ষ্ঠিত 
ক্রিয়াকর্ম দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জ্যা-চিহিত+ ৯ 
বাছ কতদূরে পর্যস্ত লোককে রক্ষা করে। 

কুলপতি কি আশ্রমে আছেন ? 

না, তার কন্ত। শকুত্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে 
তার প্রতিকূল দৈব শান্তির জন্য এই সেদিন তিনি সোমতীর্থে১* 
যাত্রা করেছেন । 

বেশ, তাহলে তার কন্তার সঙ্গেই দেখা করব; তিনিই মহষির 
কাছে আমার ভক্তি জানাবেন । 

আমর তবে আসি। শিষ্যদের সঙ্গে নিক্াস্ত 
সারথি, ঘোড়া ছুটোও ; চল, পুণ্য আশ্রম দর্শন করে আমর! 
পবিত্র হই। 

আম্ুম্মান যেমন আজ্ঞা করেন। (আবার রথের দ্রুতবেগ অতিনয় 
করিলেন ) 

(চারিদিকে তাকাইয়া) সারথি, না বলে দিলেও অনায়াসে 
বুঝতে পার! যার আমরা তপোবনের মধ্যে আশ্রমের কাছে 
এসেছি । 

কিকরে? 

দেখছ না? গাছের যে কোটরগুলোতে শুকপাখীর! থাকে, তার 
মুখ থেকে নীবার ধান গাছগুলোর তলায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে; 
মধ্যে মধ্যে তেলাল পাথর দেখে বোবা যাচ্ছে তার উপর 
ইঞ্জুনী১০ ফল ভাঙ্গা! হয়; হরিণগুলে! এত নির্ভয়ে থাকে যে 
আমাদের শব্ধ পেয়েও পালাচ্ছে না; আর জলাশয়ে যাবার 
পথগুলোতে বন্ধলের গা থেকে ঝরা জলের রেখার দাগ 


পড়েছে! 


রাজা। 


সারথি ! 
বাজ।। 


সারথি । 
রাজা। 


বাজ । 


শকুত্তল]। 
০ 
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সবই ঠিক। 


( অল্পদূর পরে ) তপোবনবাসীদের কোনও রকম অসুবিধা কর! 
উচিত হবে না । এখানেই রথ থামাও, নেষে পড়ি । 

ঘোড় সাম্লিয়েছি, আল্ুমান্‌ নামুন । 

(নামিয়া) সারথি, তপোবনে বিনীত বেশে যেতে হয়। 
অতএব এগুলো! রাখ (ধনু ও আতরণাদি খুলিয়া! সারথিকে 
দিলেন )। সারথি, আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখ করে আমি 
ফিরতে ফিরতে ঘোড়াগুলোর গা! ধুয়ে দাও। 

তাই করছি। নিজ্বণন্ত 
( অল্লক্ষণ পায়চারি করিয়! এবং তাকাইয়া ) এ যে আশ্রমদ্বার, 
ঢোকা যাক । (প্রবেশ করিয়া এবং নিমিত্ত১* স্থছচনা করিয়া ) 
এই আশ্রমস্থল শান্তভাবের,« স্থান, অথচ আমার বাহ স্ফুরিত 
হচ্ছেঃ এখানে তার ফল ফলকে কোথ! থেকে 1 অথবা হয়তে। 
ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই খোলা থাকে১* ! 


নেপথ্যে 
ওরে, এদিকে এদিকে 
(কান দিয়!) এ গাছের সারির ভানদিকে যেন কথাবার্ত। শোন! 
যাচ্ছে; ওদিকে যাওয়া যাক। (অল্প অগ্রসর হইয়া এবং 
দেখিতে পাইয়া) কয়েকটি তরুণী তপস্বীকন্তা নিজেদের 
দেহাহযায়ী খট হাতে নিয়ে ছোট ছোট গাছে জল দেবার জন্ত 
এইিকেই আসছে মনে হচ্ছে। (নিপুণভাবে দৃষ্টি করিয়া) 
আহা! ! কি সুন্দর দেখতে এরা! আশ্রমবাসিনীদের যদি এমন 
দ্ূপ হয় যা! রাজার অন্তঃপুরেও ছুর্লভ, তবে তো বলতে হয় 
বনলতা শোভায় উদ্যান-লতাকেও হারিয়ে দিয়েছে । আচ্ছা, 
এই ছায়ায় দাড়িয়ে এদের অপেক্ষায় থাকা যাকৃ। (দঈাড়াইয়! 
দেখিতে লাগিলেন ) 
দুইজন সঙ্গিনীর সঙ্গে যথোক্তরূপ কর্মে ব্যাপৃতা 
শকুস্তলার প্রবেশ 
ওরে, এদিকে এদিকে ! 


৩৪ 


অননুয়া। 


শকুন্তলা । 


রাজ।। 


শকুস্তল]। 


অনসুয়া | 
প্রিয়ঘদ] | 


রাজ।। 


শকুস্তল। 


প্রিয়া । 
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ইারে শকুস্তলা, আশ্রমের ছোট গাছগুলোকে তাত কাশ্টপ** 
তোর চেয়েও যেন বেশি ভালবাসেন যনে হয়, কারণ তুই 
নবমালিক! ফুলের চেয়েও কোমল হলেও তিনি তোকে এদের 
আলবালে১৮* জল ভরার কাজে লাগিয়েছেন ! 

শুধু তাত:লাগিয়েছেন বলেই নয়? এদের উপর আমার সহোদর 
স্েহও আছে । (গাছে জলপদেচনের অতিনয় করিলেন ) 

ইনিই কি কথের সেই কন্ত।1 মাননীয় কাশ্যপ কিন্ত একে 
আশ্রমধর্ধে লাগিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি? সত্যিই কোনও 
কত্রিম প্রসাধন বিনা ম্বভাবতঃই মনোহর এমন শরীরকে যিনি 
তপঃক্ষম করাঁব চেষ্টা করেন, সে খষি নিশ্চয়ই নীল জলপন্মের 
পাপড়ির ধার দিয়ে শমীগাছ+৯* কাটার প্রয়াস করেন। ভাল, 
গাছের আড়াল থেকেই অজ্ঞাতে এদের দেখি। € সেরূপ 
করিলেন ) 

অনস্থয়া, প্রিয়ম্দ1! এমন এঁটে আমার বাকলৎ০ বেঁধে দিয়েছে 
যে কষ্ট পাচ্ছি; একটু টিলে করে দাঁও না ভাই। 

বেশ, দিচ্ছি । (টিল৷ করিয়া দিলেন ) 

( হাসিয়া!) সেজন্য দৌষ দে তোর স্তন যে বাড়াচ্ছে, নিজের সেই 
যৌবনকে১, আমাকে কেন দোষ দিস্‌? 

সত্য বটে, বন্ধল এ শরীরের উপযুক্ত নয়, কিন্ত তাতে যে 
অলঙ্কাবের শোভা একেবারেই হয় নি তাও নয়, কারণ বালে 
জড়ান থাকলেও পদ্ম মনোহরই থাকে + চাদের কলঙ্ক মলিন 
হলেও চাদের শোভাই তাতে বাড়ে; এই তন্বী বন্কলদ্বারাঁও 
অধিকতর মনোজ্ঞাই হয়েছে; যাদের আকৃতি মধুর, কিসে ব| 
তাদের তৃষণ না৷ হয়? 

( সামনে তাকাইয়! ) এষে বাতাসে নড়া পল্পবের আঙ্ল দিয়ে 
ডেকে ছোট বফচুলগাছা আমাকে যেন শিগ.গির আসতে বলছে, 
যাই ওকে দেখি । (অগ্রসর হইলেন ) 

শকুত্তলা, ওখানেই একটু ফাড়িয়ে থাক্‌ না, তুই কাছে 
ধাড়ানোতে এ ছোট বকুলগাছটাকে লতাযুক্তের মতো! 
দেখাচ্ছে *। 


শকুত্তল!। 
রাজ]। 


১ অঙ্ক ত% 


সেইজন্তেই তো! তোমার শ্রিয়ন্বনা নাম হয়েছেন । 

প্রিয়্বদ। শকুস্তলাকে প্রিয়কথা! বলেছে বটে কিন্ত সত্যকথাই২« 
বলেছে-শকুস্তলার অধর নব পল্লবের বর্ণ বাহু ছুটি যেন 
কোমল শাখা! এবং সর্বাঙ্গে কুহ্মতুল্য লোভনীয় যৌবন 
বিকশিতৎ৬ । 


অনস্থয়।। শকুস্তলা, যার তুই “বনজোছনা” নাম 'রেখেছিস, এ ষে সেই নব- 


শকুস্তল1 | 


প্রিয়ন্বদা | 


অনশ্থয়া | 
প্রিয়ম্বদ]। 


শকুস্তলা। 


রাজ] । 


শবুস্তলা। 


রাজা । 


মালিক] লতাটি, যেস্বয়ম্বরা হয়ে আমগাছকে বিয়ে করেছে__ 
ওকে তুই ভুলে গিঘ্েছিস। 

ওকে যদি ভুলে যাই তে! নিজেকেও যে ভুলে যাব! (লতাটির 
কাছে গিক্জা অবলোকনপূর্বক ) ওরে বড় চমৎকার সময়েই এই 
লতা আর গাছের যুগল-মিলন ঘটেছে--বনজোছন| নবকুণ্থম- 
যৌবন, আর আমগাছও স্গিগ্ধপল্পবে উপভোগক্ষমৎ* ! (ধাড়াইয়া 
দেখিতে লাগিলেন ) 

জানিস অনহুয়া, শকুস্তলা বনজোছুনাকে অত মনোধষোগ দিয়ে 
দেখছে কেন? 

না, ঠিক বলতে পারলাম না; তুমিই বল। 

ও ভাবছে--প্বনঙজ্জোছনা যেমন স্থযোগ্য গাছের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে, আমিও যেন তেম্নি শিজের উপযুক্ষ বগ পাইঘ্” |” 

ওট1 নিশ্চফ়্ই তোমার নিজেরই সম্বন্ধে ইচ্ছার কথ। বল্ছ ! (কল্সা 
উষ্টাইয়! গাছে জল ঢালিলেন) 


শকুত্তল| কি কুলপতির অসবর্ণ! পত্বীর গর্ভজাতা হওয়া! সম্ভবপর২৯* ? 
ঘাক্‌, ভাবনার প্রয়োজন নেই--আমার নিষ্পাপ মন যখন 
শকুস্তলাকে লাভে অভিলাষী হয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের 
বিবাহযোগ্যাঃ কারণ কোনও বিষয় সম্বন্ধে সৎ লোকের মনে দ্বিধা! 
উপস্থিত হলে তার নিজের মনোগত প্রবৃত্তিই তার নির্দেশক 
হয়ত০। কিন্ত তবু শকুস্তলা সম্বন্ধে ঠিক তথ্য জান্‌তে হবে । 

( সতয়ে ) ওমা! জল ঢালায় নবমালিকা থেকে হঠাৎ উষ্ঠে 
এসে একট! মৌমাছি আমার মুখের উপর পড়ছে! (ভ্রমর- 
জনিত অন্বাচ্ছন্দ্যের অভিনয় করিলেন ) 

( সম্পৃহতাবে ) ওহে মধুকরঃ যে কম্পমান চোখে উনি ক্রমাগত 


৩% 


শকুত্তলা। 


সঘীঘ্বয়। 


রাজ]। 


শকুস্তলা। 


রাজা । 


অনসুয় | 


রাজা । 


অনন্য়] | 


রাজা । 


অভিজ্ঞান-শকুত্তল 
চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, তা তুমি বার বার স্পর্শ 
করছ; গুর কানের কাছে উড়ে উড়ে গোপন কথ! বলার মতো 
মহ গুপ্রন করছ; উনি ছুই বাহু ঘুরিয়ে নিবারণের চেষ্টা করা 
সত্বেও তুমি গর রতিসর্বস্ব অধর*১ পান করছ-_তুমিই কৃতী, 
আর আমি ওর বিষয়ে তত্বাম্বেষণের কথা ভেবে মরছি ! 
নাঃ, এ অসভা ছাড়ছে না! এখান থেকে সরে যাই! (এক 
পদ সরিয়া দৃষ্টি করিয়া) আবার এখানেও এল যে! ওরে, 
মযৌমাঁছিটা আমাকে যে মেরে ফেল্ল, তোর এই অভদ্রের হাত 
থেকে বাঁচ1 না আমায় ! 
( একটু হাসিয় । আমরা বাচাবার কেগো? দুষ্স্তকে ভাক না, 
তপোবন রক্ষা করা তো! রাজার কাজ। 
আমার দেখা দেবার এই উপযুক্ত স্বযোগ | ভয় নেই, ভয় নেই-_ 
(এইরূপ বলিতে আরস্ত করিয়া, শ্বগত ) না, তাতে আমি যে 
রাজ! তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আচ্ছা, এই রকম বলা যাক-- 
(আরও এক পদ সরিয়! পুনরায় দৃষ্টি করিয়া) আবার এখানেও 
আমার পিছু ছাড়ছে না যে! ৬ 
(হঠাৎ বাহির হুইয়া পড়িয়া) ওরে, ছুষ্টদের শাসনকর্তা পৌরব 
যখন পৃথিবী শাসন করছেন, তখন কে এই সরল] তপস্বী-কন্ঠাদের 
সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করছে ? 
বাজাকে দেখিয়া তরুণীর! সকলেই যেন কিছু ভীতা হইলেন 
না আর্য, এমন বিশেষ কিছু হয় নি। আমাদের এই প্রিয়সধী 
একটা মৌমাছির উৎপাতে বডই কাতর হয়ে পঙেছে । (এই 
বলিয়া শকুস্তলাকে দেখাইলেন ) 
(শকুস্তলার দিকে ফিরিয়া!) তপস্যার*২কুশল তো? 
শকুত্তলা সন্ত্রস্তভাবে নির্বাক হইয়া রহিলেন 
এখন একজন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তা! বটে০। শকুন্তলা, কুটীরে 
যাও, ফল প্রভৃতি সমেত অর্থ নিয়ে এস, এই জলেই পাদোদক 
হবে। 
আপনাদের মিষ্ট কথাতেই অতিথিকে অত্যর্থনার কাজ সম্পন্ন 
হয়েছে |৩$ 
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প্রিয়ম্বদা** | তাহলে আর্য এই সপ্তপর্ণ গাছের ঘন ছায়ায় শীতল বেদিকায় 


রাজা। 


অনস্থয়া । 


শকুস্তলা। 


রাজা। 


প্রিয়ন্বদ] | 


অনহথয়া। 


শকুস্তল] ৷ 


রাজা। 


অনসূয়। 
সথীঘ্ঘয়। 


কিছুক্ষণ বসে পরিশ্রম দূর করুন। 
আপনারা যে কাজ করছিলেন তাতে আপনাদেরও নিশ্চয়ই 
পরিশ্রম হয়েছে। 


শকুন্তলা, অতিথির সেবার জন্তে আমাদেরও কাছেই থাঁকা 
উচিত; এস আমরা এখানে বসি। (সকলে বসিলেন ) 


(স্বগত) একে দেখে আমার মনে তপোবনবিক্ুদ্ধ ভাবের** 
উদয় হচ্ছে কেন? 


(সকলের দ্বিকে চাহিয়া) আহ, একবয়সী আর আকৃতিতে ও 
প্রায় সমান আপনাদের বন্ধুতা দেখতে বড়ই মনোরম ! 


( জনান্তিকেত* ) অনহুয়া, বুদ্ধিমান ও গণ্ভীর-আকৃতি, প্রিয় ও 
মিষ্টভাষী একে দেখে উচ্চপদস্ত লোক বলে মনে হচ্ছে, ইনি কে 
হতে পারেন? 


আমারও ভাই, সেই কথাই জানতে ইচ্ছে করছে। ওুকেই 
জিজ্ঞাস! কর! যাক্‌। (প্রকাশ্থো্প ) আর্ষের মিষকথায় ভরসা 
পেয়ে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আর্য কোন্‌ রাজ- 
ংশ অলঙ্কত করেছেন, কোন্‌ দেশেরই বা লোককে আপনার 
বিরহে ব্যাকুল করেছেন, আর অত্যন্ত সুকৃমার শরীর সত্বেও 
কেনই ব! তপোবনে আসবার পরিশ্রম স্বীকার করেছেন 1*১ 
(স্বগত ) মন আমার, অধীর হয়ো না। তোমার যা জানতে 
ইচ্ছা, এ অনসথয়াই তা বলছে৪০। 
(স্বগত ) এখন নিজেকে প্রকাশ করি, না আত্মগোপন করি? 
আচ্ছা, একে এই রকম বল! যাক-_( প্রকাশ্যে ) দেখুন, রাজা 
পৌরব আমাকে ধর্শাধিকারে নিয়োগ করায়৪১ তপোবনের 
ক্রিয়াকর্ম নির্বিদ্বে সম্পন্ন হচ্ছে কিন জানবার জন্তে আমি এই 
আশ্রমে এসেছিলাম । 
তাহলে তপোবনবাসীরা এখন সনাথ হলেন! (শকুপ্তলা 
শৃঙ্গারলজ্জ। প্রদর্শন করিলেন৪২ ) 
(রাজ! ও শকুস্তলার পরম্পরের প্রতি মনোভাব বুঝিতে পারিয়া। 


৩৮ 


শকুস্যল] | 


সথীঘ্ঘয়। 


শকুস্তল]। 


রাজা । 


সথীদ্বয় ৷ 
রাজা । 


অনন্যা । 


রাজা । 


অনন্যা | 


রাজা । 


অনস্থয়। | 


রাজ1। 
অনহ্যয়া। 


রাজা । 


অনয । 


অতিজ্ঞান-শকুস্তল 
জনাত্তিকে ) হারে শকুস্তলা, আজ যদি ভাত কাশ্বপ এখানে 
থাকতেন! 
তবেকি হত? ' 
তবে এই বিশিষ্ট অতিথিকে নিজের জীবনসর্বস্ব পর্যন্ত দিয়ে কৃতার্থ 
করতেন ! 
দূর হও তোমরা! কি যেন সব মাথায় এশে বাজে বকৃছ ! 
তোমাদের কথায় আমি কান দেব না৪ঃ৩। | 
আপনার যেষন আমার সঙ্থ্ধে জিজ্ঞাস] করলেন, আমিও তেমনি 
আপনাদের এই সথীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্চ1 করি। 
আর্য, আপনার সে অহ্থরোধ তে আমাদের অন্গ্রহ করাই হবে। 
শুনেছি ভগবান কাশ্খপ আকোৌমার ব্রহ্ষচর্য পালন করেছেন, 
তবে আপনাদের এই সখী কি করে তার কন্ত। হতে পারেন 1 
শুহন আর্য, কৌশিক এই গোত্রনামে একজন মহাপ্রতাপ 
ধষিঃ* ছিলেন-_ 
1, ছিলেন শুনেছি । 
তাকেই আমাদের প্রিয়সথীর জন্মদাতা বলে জানবেন । 
পরিত্যক্ত হবার পর তাত কাশ্বাপ লালনপালন প্রভৃতি করা 
তিনিই এখন ওর পিতা । 
পরিত্যক্ত" কথায় আমার কৌতুহল আরও বাড়ল। প্রথম 
থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে। 
শুহ্ধন আর্য, একবার যখন সেই খষি গৌতমী নদীতীরে উগ্র 
তপন্তায় নিযুক্ক ছিলেন, তখন দবজার। কি কারণে ভয় 
পেয়ে তার তপন্তা ভাঙবার জন্তে মেনক নামে অপসরাকে 
পাঠালেন । 
অন্টের তপন্থায় ভয় পাওয়া দেবতাদের শ্বভাব! 
তারপর বসত্তকাল আরম্ভ হলে মেনকার উন্মাদক রূপ দেখে-_ 
(এইরূপ অর্ধেক বলিয়! লজ্জাবশে থামিলেন ) 
বাকিটা] বুঝতে পারছি**। তাহলে অপজরার গর্ভে এর জন্ম 
হয় । 
তাইই ! 


রাজা । 


রাজা । 


প্রিয়ম্বদা । 


রাজ । 


প্রিয়ন্বদা | 


রাজা । 


প্রিয়ম্বদ] | 


রাজা । 


শকুস্তল] | 
অনস্যয়া । 
শকুম্তল! | 
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ঠিকই হয়েছে । তা না হলে মানবীর পক্ষে কি এষন রূপ 
সম্ভবপর 1 পৃথিবী থেকে তো প্রভাঁসমুজ্জল বিছ্যৎছটার উত্তব 
হয় নান৬। 

শকুস্তল! অধোমুখে রহিলেন 
(শ্বগত ) াযার মনোরথ সিপ্ধির পথ এইবার পেলামণ*, কিন্ত 
প্রিয়ন্বদা পরিহাস করে শবকুস্তলার উপযুক্ত বরলাভের ইচ্ছা 
সম্বন্ধে যা বল্ছিলেন* তা শুনে আমার মন যে আবার কিছু 
দ্বিধাভাবে কাতর হয়েছে। 
(মৃদৃহান্তে শকুস্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়! বাজার দিকে ফিরিয়া ) 
আর্ধ যেন আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন 1৪৮ 

শকুন্তল৷ অঙ্গুলিদ্বার1 সখীকে তজ'ন করিলেন 

ঠিকই বুঝেছেন। সৎলোকের বৃত্তান্ত শুনবার লোতে আমার 
আরও একট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে । 
কোনও সক্কোচ করবেন না, তপস্বীদের কাছে বিনা বাধায় প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস! করা যায়। 
আপনার সখী সম্বন্ধে এই কথা জ্জান্তে ইচ্ছা! করি যে, বিবাহ ন1 
হওয়া পর্যস্ত কি একে, যাতে প্রেমের ব্যাপার নিষিদ্ধ সেই 
তপস্ষিব্ত পালন করতে হবে, ন1! ইনি নিজের নয়নের মতো! 
নয়ন বলে যে হরিণীদের ভাসবাসেন, তাদেরই সঙ্গে চিরজীবন 
কাটাবেন৪৯ ? 
আর্ধ, বিবাহের মতে ধর্মের অন্থষ্ঠানেও স্ত্রীলোক পরবশ«ৎ। 
এবং ওর পিতারও ইচ্ছা ওকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করা। 
(শ্বগত) আমার কামনা পূর্ণ হওয়া তবে অসভব নয়! হৃদয়, 
আশা রাখ! এখন সব সন্দেহ মিটে গিয়েছে ; যাকে স্পর্শের 
অসাধ্য আগুন যনে করেছিলে, এখন দেখা গেল তা আগুন 
নয়, উজ্জ্বল রত্ব, যা! স্পর্শ করা যায়। 
(যেন সরোষে ) অনহ্যয়া, আমি এখান থেকে চল্লাম। 
কেন? 
আর্ধা গৌতমীকে*১ গিয়ে বলি এই প্রিরত্বদা যা তা বাজে 
বকছে। 


অনসূয়া। 


রাজা। 


প্রিয়ঘদা ৷ 
শকুস্তল1। 
প্রিয়ম্বদা | 


রাজা। 


প্রিয়ছঘদা | 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 

ত্যাখ,যে মাননীয় অতিথিকে এখনও ঠিকমত সম্মান দেখান হয়নি, 
তাকে ফেলে রেখে ইচ্ছামত চলে যাওয়া তোর উচিত নয়। 
শকুস্তল! কিছু না বলিয়! চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন 
(শকুস্তলাকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া! কিন্ত আত্মসন্বরণ 
করিয়া, স্বগত) কি অদ্ভূত ! কামনাশীল লোকের কিছু করার ইচ্ছা 
হওয়াটাকেই যেন কাজটা] করে ফেল। হয়েছে বলে মনে হয়! 
এই মুনিকন্তাকে অনুসরণে আমার ইচ্ছা হলেও ভদ্রতার বিধি 
জোর করে আমাকে অ।টকে রাখল; এখান থেকে না 
উঠলেও আমার মনে হচ্ছে যেন গিয়ে আবার ফিরে এলাম। 
(শকুস্তলাকে আটকাইয়! ) গ্ভাখ, তোর চলে যাওয়া উচিত নয়। 
(বভ্রতঙ্গ সহকারে ) কেন নয়? 
তুই আমার কাছে ছই কলসি গাছের জল ধারিদ। সেট! দে 
এখন ; ধার শোধ করে তবে যাস্‌্। (বলপূর্বক শকুস্তলাকে 


ফিরাইয়া আনিলেন ) 
ভদ্রে, গাছে জল দেওয়ার পরিশ্রমে গুকে ক্লান্ত দেখছি, কারণ 


কলসি তুলে তুলে ওর কাধ হয়ে পড়েছে, হাতের তালু ভয়ানক 
লাল হয়ে উঠেছে, এখনও জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলায় শুন 
কাপছে, মুখে বিন্দু বিদ্দু ঘাম জমে তাতে কানের শিরীষফুল 
এটে গিয়েছে, আর মাথার খোপা খুলে পড়ায় এলোমেলো 
চুলগুলো উনি একহাতে সামলে রেখেছেন । আচ্ছা, আমি শুর 
ধার শোধ করছি । (হাতের আংটি খুলিয়! শ্রিয়ঙ্থদাকে দিতে 
গেলেন ) 


সখীঘ্ঘয় আংটিতে লেখা নাম পড়িয়া পরম্পর মুখ-চাওয়াচায়ি 


করিতে লাগিলেন 
ওথেকে আমাকে অন্তলোকৎ*ত বলে মনে করবেন না । আমি 
একজন রাজপুরুষ* € | 
তাহলে ও আংটি আপনার হাত থেকে খোলা ঠিক হবে না। 
আর্ষের কথাতেই ওর ধার এখন শোধ হয়েছে। (একটু 
হাসিয়া ) ও শকুত্তলা, তোমার ধার শোধ করে দিলেন এই 
সহদয় আর্ধ--অথবা মহারাজা** | এবার তুমি যেতে পার! 
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শকুস্তলা। (ন্বগত) যদি সত্যিই পারতাম** ! (প্রকাস্টে) তুমি আমাকে 


রাজ।। 


বাজ 


সখীঘয়। 


রাজ।। 


সখীঘয়। 


যেতে দেবার বা আটকাবার কে? 
(শকুত্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত ) ওর প্রতি আমার 
মনের ভাব যে রকম হয়েছে, আমার প্রতি গরও কি তাই 
হয়েছে? তাহলে তো আমার কামনা পূর্ণ হওয়ার খুবই 
সম্ভাবনা, কারণ যদিও উনি আমার সঙ্গে কথ! বলছেন না তবু 
কিন্ত আমি কোনও কথা বললে মন দিয়ে শুনছেন; যদিও উনি 
আমার দিকে তাকিয়ে থাকছেন না, তবু কিন্ত গুর দৃষ্টি অন্ত আর 
কিছুর উপরও বেশিক্ষণ থাকছে না৫*। 
নেপথ্যে 
ওহে তপস্বীরা! তপোবনের প্রাণীদের রক্ষার জন্ত প্রস্তত 
থাক! রাজ দুষ্যস্ত মুগয়ায় বার হয়ে এদিকে খুব কাছে এসে 
পড়েছেন। আশ্রমের ফে। গাছগুলোর ডালে ভিজে*” বন্ধলগুলো 
শুধোতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ে 
অস্তরগামী হর্ষযের মত রঙের ধূলো পঙ্গপালের মতো! এসে তার 
উপর পড়ছে । আর, রথ দেখে ভয় পেয়ে একটা হাতি আমাদের 
তপন্তার মুতিমান বিদ্বের মতো! তপোবনে ঢুকছে-__তার প্রচণ্ড 
আঘাতে ভেঙে একটা গাছের ভাল তার একটা দাঁতে আটকে 
রয়েছে, পায়ে রাশি রাশি লতা! জড়িয়ে গিয়ে শিকলের মত এটে 
রয়েছে, আর তাকে দেখে হরিণের পাল দল ভেঙে ছুটে 
পালাচ্ছে! 
শুনিয়। তরুণীরা সকলেই যেন কিছু ভীতা হইলেন 
(স্বগত ) হায় ধিক টসনিকর1৯ আমার খোজে এসে তপোবনে 
চড়াও হয়েছে । এখনি ফিরে ফাই। 
আর্ধ, এই বুনো হাতির কথায় আমাদের কেমন ভয় ভয় লাগছে। 
অন্থমতি দিন, আমর] কুটীরে যাই। 
( ব্যস্তভাবে ) নিশ্চয়ই যাবেন । আমিও দেখি, আশ্রমের যেন 
কোনও ক্ষতি ন1 হয়, সে চে] করি । 
সকলে গাক্রোথান করিলেন 
আর্য, আপনার যথাযোগ্য অতিথিসৎকার না করতে পারায় 


ঠহ 


রাজ।। 


শকুস্তলা । 


রাজা । 


বিদুষক। 
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আপনাকে আবার দর্শনের কথ! বলতে আমাদের লজ্জাবোধ 
হচ্ছে । 
না না, সেকথ! বলবেন না, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায়ই 
আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করছি। 
অনম্থয়া, একটা তাজা কুশের কাটা আমার পায়ে বিধেছে, 
আর বাকলটাঁও কুরবকের ভালে আটকে গিয়েছে**, একটু দাড়া 
না! ভাই, এট ছাড়িয়ে নি। 
শকৃস্তলা এই ছলে বিলম্বপূর্বক রাজাকে কিছুক্ষণ দেখিয়া লখীদের 
সঙ্গে নিক্রান্ত| ভইলেন* ; 

রাজধানীতে ফিরতে মোটেই ইচ্ছা করছে না। সঙ্গের লোক- 
জনের সঙ্গে দেখা হলে তপোবনের কাছাকাছি ওদের কোথাও 
তাবু ফেলতে বলি। শকুস্তলার ব্যাপারটা ছাড়তে পারছি না; 
আমার শরীরটা সামনে এগুচ্ছে কিন্ত অস্থির মনট। পিছনে ছুটছে, 
ঠিক যেযষন বাতাসের বিপরীত দিকে একট। ধবজ] নিয়ে চললে 
তার পাৎল। পতাকাটার হয় 1৬২ 

সকলে নিন্্ান্ত 
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বিষণ্নমূতি বিদূষকের+ প্রবেশ 


(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ) হায় অদৃষ্ট। এই মৃগয়াভক্ত রাজার 
বন্ধু হয়ে প্রাণটা। গেল । “ই হরিপ? এ শৃওর, এ বাঘ' এই 
শুনতে শুন্তে গ্রীত্মরকালের ছুপুরবেলায় গাছের তলায় একটু 
ছায়াও নেই যেখানে, সেই সব বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে 
বেড়াতে হচ্ছে । পাহাড়ে নদীর গরম গরম জল, গাছের পাতা 
পচে যা তিত হয়ে গিয়েছে, তাই খেতে হচ্ছে। অবেলায় 
আহার জুটছে প্রায়ই শুধু শূলে স্টাক1 মাংস। ঘোড়ার পিঠে 
গুর পিছনে পিছনে দৌড়ে শরীরের গাঁটগোট টিলে হয়ে 
গিয়েছে । তাও যদি রাত্রে একটু ঘুমুতে পেতাম। ভোর 


রাজা। 
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হতে না হতে হতভাগ।২ শিকারীগুলে কুকুরের দল নিয়ে 
জঙ্গল ঘেরাও করায় এমন চেঁচামেচি করে যে তন্দ্রাটা ছুটে যায়। 
এত সত্বেও দুঃখের শেষ নেই-গোদের ওপর আবার বিষ- 
ফোড়া গজিয়েছে। এই গতকাল আমর! একটু পিছনে পড়ে 
গিয়েছি, এমন সময়ে রাজামশীয় হরিণের পিছনে পিছনে এক 
আশ্রমে ঢুকে আমারই পোড়! কপালের গুণে দেখা পেলেন 
তপস্বীদ্ধের শকুস্তলা নামে একটি তরুণী মেয়ের। তাই 
রাজধানীতে ফিরে যাবার চিন্তাও উর মনে আর উঠছে না। 
কালও* সারারাত সেই মেয়েটর কথা ভেবে ভেবে অনিদ্রায় 
ওর রাত ভোর হয়েছে । উপায় নেই, উনি প্রাতঃকৃত্যাদি 
সেরে এলে দেখা করে বলে দেখি কি হয়। 
( এই বলিয়া! পায়চারি করিতে করিতে দূরে রাজাকে আসিতে 
দেখিয়া) এ যে, হাতে ধঙ্ছক, গলায় বনফুলের মাল! পরা যবনী- 
দের* সঙ্গে এই দিকেই আসছেন আমার প্রিয় বন্থু। আচ্ছা, এক 
কাজ করা যাক। হাতপা ভাঙ্তা হলো! খোঁড়ার মতো! দাড়িয়ে 
থাকি, তাতেও যদি একটু রেহাই পাওয়া যায়। ( এই বলিয়! 
একটা লাঠিতে ভর দিয়া ধাড়াইয়! রহিলেন ) 

যথাবণিত সঙ্তিনীদের সঙ্গে রাজার প্রবেশ 
প্রিয়া সুলতা না হতে পারেন কিন্ত তার ভাব দেখে আমার 
মনে আশ্বাস হচ্ছে; কামদেবের ইচ্ছ] পপ হবার আগে বখন 
দেখা যায় প্রণয়িযু্গল ছজনেই পরম্পরকে কামনা করছে, 
তখন মনে আনন্দই হয় ! 
(যনে মনে হাসিয় ) নিজের অভিলাষ অন্থযায়ী প্রাথিত জনের 
মনের ভাব কল্পনা করে প্রেমিকরা এই রকম করেই ঠকে। 
যেন অন্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে তিনি যে ম্ষিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষেপণ 
করেছিলেন, নিতম্বের ভারবশতঃ তিনি যে ধীরগতিতে যেন 
বিলাসলীল।« দেখিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সথী “যেও না' বলে 
আটকালে তিনি ক্রোধ্তরে বা বলেছিলেন---তা সবই যেন 
আমারই উদ্দেশে! হায়, প্রেমিকরা সর্বত্র নিজের মনের ভাবই 
দেখে! 


বিদুষক। 
রাজা। 
বিদৃষক। 


রাজা । 
বিদৃষক। 


রাজ । 
বিদৃষক। 


রাজা । 
বিদুষক। 


রাজা। 


বিদুষক। 


রাজা। 


বিদুষক। 


রাজ । 


অতিজ্ঞান-শকুস্তল 


(পূর্বোজরূপে স্থিত হইয়া) হে বন্ধু, আমি হাতপা নাড়তে 
পারছি না। তাই খালি মুখের কথায়ই আপনার জয় ইচ্ছা 
করছি । আপনার জয় হোক! 

জাতপ! ও রকম অবশ হবার কারণ কি? 

কারণ কিই বটে! নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন 
চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন! 

ঠিক বুঝতে পারলাম ন1। 

হে বন্ধু, বেতগাছ যে জলে ছুয়ে পড়ে, তা কি তার নিজের 
শক্তিতে, ন1! নদীর বেগে? 

নদীর বেগে । 

আপনিও তেমনি আমার বেলায় ! 

কি রকম? 

এই যে আপনি সব রাজকার্ধ ছেড়ে ব্যাধের মতে! এই সব বনে 
জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর রোজ রোজ জীবজস্তর পিছনে 
দৌড়ে আমার শরীরের সব গীট হল্হলে হয়ে আমি হাতপা 
নাড়ার ক্ষমতা হারিয়েছি। অতএব আমাকে দয়া করুন, যাতে 
অন্ততঃ একট! দিনও একটু বিশ্রাম করতে পারি। 

(শ্থগত ) ইনি তো৷ এই বলছেন। এদ্রিকে আমার নিজের মনও 
শকুস্তলার কথা ভেবে মুগয়াবিমুখ হয়েছে, কারণ বারা! আমার 
প্রিয়ার সঙ্গে একত্র বাস ক'রে তাকে সরল দৃষ্টিপাত শিখিয়েছে, 
এই ধন্থতে জ্যা আর তীর লাগিয়েও সেই হরিণের ওপর লক্ষ্য 
করবার সামর্থ্য আমার আর নেই। 

(রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়া) মশায় কি যেন 
ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করছেন। আমার অরণ্যে রোদন 
হল! 

(ঈষৎ হাসিয়া) কি আর ভাবব! বন্ধুর কথ! অগ্রাহ কর! 
যায় না; বেশ, থামলাম। 

চিরজীবী হন। (এই বলিয়া চলিম্বা যাইবার উদ্ভোগ 
করিলেন )৬ 

বন্ধু, দাড়াও, আমার কথ] এখনও শেষ হয় নি। 
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বিদুষক। আজ্ঞা! করুন। 

রাজা। বিশ্রামের পর তোমাকে আমার একট! খুব সহজ কাজে সাহায্য 
করতে হবে। 

বিদুষক। কি? মেঠাই খেতে হবে? তাতে খুবই রাজি আছি। 

রাজ]! । বল্ছি। কে আছে এখানে? 

প্রবেশ করিয়! 

দৌবারিক"। (প্রণামাস্তে ) মহারাজ আজ্ঞ। করুন। 

রাজা। রৈবতক”, সেনাপতিকে একবার ডাক তো। 

দৌবারিক। যে আজ্ঞা । (বাহির হইয়া সেনাপতির সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ 
করিয়া) এ যে, আজ্ঞাদানের অপেক্ষায় রাজ! এই দ্দিকেই 
তাকিয়ে আছেন । আর্ধ অগ্রসর হন। 

সেনাপতি । (রাজাকে দেখিয়।) মুগয়ার অনেক দোষ বলা হয় কিন্ত 
মহারাজের ওপর শুধু তার গুণগুলোই দশিয়েছে, কারণ ক্রমাগত 
ধছুকের জ্যা টানার ফলে তার শরীরের সামনের দিক সদ 
হয়েছে ; ্র্যের তাপ সয়ে সয়ে শরীরে আর ঘামের চিহ্ক নেই) 
শরীর একটু ঝরে গেলেও মাংসপেশীর বৃদ্ধিতে তা বোঝা যাচ্ছে 
নাওকে দেখে যেন পাহাডে বিচরণশীল হাতির মতো 
জীবনীশক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে । 
(নিকটে আপিয়! ) মহারাজের জয় হোক। বনের সব জন্ত 
ঘেরাও করে ফেল! হয়েছে । যহাঁরাজ দেরি করছেন কেন! 

রাজা । মুগয়ার নিন্দ! করে মাধব্য* আমার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে। 

সেনাপতি | (জনাস্তিকে১” ) বন্ধু, তুমি লেগে থাক, আর আমি এদিকে 
মহারাজের মনটা বুঝি। (প্রকাশ্টে) এ মূর্খ যা ইচ্ছা বলুক, 
কিস্ত আপনি ণিজেই বিচার করুন-মুগয়াতে মেদ হাস হয়ে 
ভুঁড়ি শুকিয়ে শরীর হান্কা' এবং শ্রমক্ষম হয়; ভয় এবং ক্রোধের 
বশে জন্তদদের মন কি রকম ক্রিয়া করে তা দেখা যায়, এৰং 
ধন্ুর্ধারীদের চরম উৎকর্ষ হচ্ছে সচল লক্ষ্য ভেদ করা-_মুগয়াকে, 
লোকে যিথ্যাই ব্যসন বলেঃ মুগয়ার মতো আনন্দ কিসে 
হয়? 

বিদুষক। (কক্রিম ক্রোধের তান করিয়া) দুর হও তুমি উৎসাহদাতা৷ ! 


৪৬ 


রাজা। 


অভিজ্ঞান-্শকুস্তল 


রাজ! এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, আর তৃষি এক বন থেকে আর 
এক বনে ঘুরে বেড়িয়ে মান্বষের নাকখেগো কোনো ধাড়ি 
ভালুকের মুখে গিয়ে পড়বে ! 

ভদ্র সেনাপতি, আমর! আশ্রমের কাছে শিবির ফেলেছি, তাই 
তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অতএব এখন 
মোষগুলো বার বার জলের মধ্যে শিং নেড়ে নেড়ে বিলে গিয়ে 
গা ডুবিয়ে থাক; হরিণের পাল ছোট ছোট দলে তাগহয়ে 
গাছের ছায়ায় বসে জাবর কাটুক) শৃওররা নির্ভয়ে ডোবা 
পুকুরে মুখো খুঁড়ক) আর আমার এই জ্যা-মুক্ত ধন্থও এখন 
বিশ্রাম পাক । 


(সনাপতি | মহারাজের যেমন ইচ্ছ]। 


রাজ] 


অতএব যে খেছুরেরা১১ আগে রওনা হয়ে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে 
আন । সৈহ্ঠদের নিষেধ করে দাও তপোবনে যেন কোনও 
উৎপাত না করে, কারণ তপস্বীরা শান্ত প্রকৃতির হলেও তাদের 
মধ্যে দাহকর তেজ লুকানো! থাকে, যেমন স্বর্যকান্ত মণি স্পর্শে 
শীতল হয় বটে কিন্তু তাতে অন্ত তেজ পড়লে তা থেকে তার 
নিজের ভয়ানক তেজবার হয়।১* 


সেনাপতি | মহারাজ যেমন আজ্ঞা! করেন । 


বিদুষক। মরুক তবে তোমার যত উৎসাহ দান ! সেনাপতি নিক্ঞান্ত 

রাজা। ( সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোমর!:৩ এবে মুগয়াবেশ ছাড় । 
বৈবতক, তুমিও এখন নিজের কাজে যাঁও। 

প্রিজনের1। মহারাজ যেমন আন্ত! করেন। নিজ্ঞাস্ত 

বিদৃষক। বেশ নিরিবলি,৪ হয়েছে। এখন তবে আপনি এই গাছের 
ছায়ার চাদদোয়ার নীচে পাথরের উপরে বসুন, যাতে আমিও 
বসতে পেরে বাচি। 

রাজা । চল, তুমি এগোও। 

বিদুষক। আপনিও আম্মুন | 

উভয়ে অগ্রসর হইয়া বসিলেন 
রাজা। মাধব্য, বৃথাই তোমার চোখ, কেননা! যা দেখার মতে! জিনিষ, 


তা ভুমি দেখলে না। 


বিদৃষক। 
রাজ | 


বিদৃুষক। 


রাজা। 


বিদৃষক। 


রাজা । 
বিদষক। 


রাজা 


বিদুষক। 


রাজা । 
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কেন, এই তো আপনি আমার সামনে রয়েছেন । 

সকলেই নিজের লোককে হু্দর দেখে । আমি কিন্ত আশ্রমের 
শোতাস্বন্থপ1 সেই শকুস্তলার কথা বলছিলাম । 

(স্বগত ) এই রে! ওঁকে কিন্ত বেশি বাড়াবাড়ি করতে দেব না। 
( প্রকাশে ) হে বন্ধু, আপনি তপস্বীদের সেই মেয়েটিকে পাওয়ার 
কামন! করেছেন মনে হচ্ছে। 

বন্ধু, যা নেওয়া! উচিত না, তাতে পৌরবদের মন আকৃষ্ট হয় না। 
জান্তে পারলাম অঞ্সরার গর্ভে মুনিকন্যার জন্ম হয়। জন্মের পর 
তার মা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ; লত1 থেকে খনে একটি 
নবমালিকা ফুল আকন্দ গাছের ওপর পড়লে যেমন হুয়।১৫ 
(সঙ্থান্তে ) মিষ্টি খেজুর খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলে যেমন 
কারও তেঁতুল খেতে ইচ্ছে করে, তেমনি স্ত্রীরত্বপরিভোগী 
আপনারও এখন এই বাসন! হয়েছে | 

তাকে এখনও দেখনি বলেই অমন কথা বলছ । 

যা দেখে আপনারও বিস্ময় জন্মেছে, ত. নিশ্চয়ই খুবই চমৎকার 
হওয়া] উচিত। 

বন্ধু, বেশি আর কি বলব-_স্ষ্িকর্তার শক্কিসামর্থ্য আর শকুস্তলার 
মুতি, এই দুশ্বের ধথ! বিবেচনা করে আমার মনে হয় যেন 
বিধাতা একট! ছবি একে তাতে প্রাণসঃংযোগ করেছেন, অথবা 
সব রকমের রূপ একত্র সংগ্রহ করে শকুস্তলাকে নির্মাণ করেছেন, 
অথবা নিজের মনোবলে যেন আবে! একটি জীরতু১* স্ট্ি 
করেছেন। 

তাহলে অন্ত সব বূপবতীরা ৩বে এখন আপনার মনে আর 
ঠাই পাবেন ন1। 

আমার আরো যনে হচ্ছে--অনাস্রাত ফুল, অথব! আঙ্ল 
দিয়ে ছেঁড়া হয়নি এমন কচি পাতা, অথব। ঘসামাজাকাটা 
হয়নি এমন রত্বঃ অথবা যার রস এখনও আস্বাদ করা হয়নি 
এমন টাটুকা মধু, অথবা অখণ্ড১* পুণ্যফলের মতো শকুস্তলার 
সেই অনিন্ধ্য ব্ূপ ভোগ করা বিধাতা না জানি কার ভাগ্যে 
লিখেছেন ! 


৪৮ 


বিদুষক। 


রাজ! | 


বিদুষক | 


রাজা । 


বিদূুষক। 


রাজা । 


বিদুষক। 


বিদুষক। 


বাজ! 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


তা ছলে আপনার শিগগির ওকে বাচানে! উচিত, যাতে ইন্কাদী 
তেলে চকৃচক মাথ1১৮ কোনও তপস্বীর হাতে তিনি না 
পড়েন । 

উনি তো৷ পতিনির্বাচন বিষয়ে স্বাধীনা নন; আর তার বাপও 
আবার এখন এখানে নেই। 


আচ্ছা, তার মুখচোখের রকম দেখে আপনার ওপর তার মনের 
ভাবটা কি রকম বুঝলেন? 

তপন্থীকন্ঠারা ম্বতাবতঃই চাপা প্রকৃতির হয়, তবু কিন্ত 
আমি তার মুখের দিকে তাকালে তিনি চোখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছিলেন ; যেন অন্য কোনে। কারণে হাসছেন, এরকম হাসির 
ভাব দেখাচ্ছিলেন; শালীনতা বশতঃ মদনের ক্রিয়া তাতে 
প্রকট হতে পারে নি, কিন্ত একেবারে বন্ধও থাকে নি। 
দেখাহওয়ামাত্রই অবশ্য তিনি আপনার কোলে উঠে বসতে 
পারেন না! 

সখীদের সঙ্গে চলে যাবার সময়েও শালীনতা সত্বেও আবার 
তিনি অনুরাগের ভাব এই রকমে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন-_ 
পায়ে দর্ভের কাটা যদিও বাস্তবিক ফোটে নি তবু তিনি কয়েক 
পা গিয়ে তাই বলে দাড়িয়ে পড়েছিলেন এবং গাছের ভালে 
বন্ধল আটকিয়ে না গেলেও ত1 ছাড়িয়ে নেবার ভানে মুখ 
ফিরিয়ে আযাকে দেখছিলেন । 

বেশ; তাহলে আপনি যোগাডযস্ী আরস্ভ করুন১৯। আমি তো 
দেখছি আপনি তপোৰনকে উপবন করে তুলেছেন ! 

বন্ধু, তপর্বীদের কেউ কেউ আমাকে চিনে ফেলেছে, এতএব 
ভেবে দেখ কি অছিলায় আবার আমি আশ্রমে যেতে পারি। 
আপনি রাজাঃ “তোমাদের নীবার ধানের ষষ্ঠ ভাগৎ* আমাকে 
রাজস্বরূপে এনে দাও”, এছাড়া আপনার পক্ষে অন্ত আর কোনও 
অছিলার প্রয়োজন কি? 

মুর্খ! তপন্বীরা অন্ত এক রকমের রাজস্ব দান করেন যা রাশি 
রাশি রত্বের চেয়েও বেশি বাঞ্ছনীয়, কারণ গৃহস্থদের কাছ থেকে 


রাজা । 


২ অঙ্ক ৪৯ 
রাজার! যে রাজস্ব পান তার ফল ক্ষয়শীল কিন্ত তপন্বীর। তাদের 
তপস্তার একষষ্ঠ ভাগ অক্ষয় রাজশ্বর্ূপে আমাদের দেন। 


নেপথ্যে 
যাক, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে 


(শুনিতে পাইয়া ) কারা এল 1 ধীর প্রশান্ত স্বরে মনে হচ্ছে 
তপস্বীর। হতে পারেন। 


প্রবেশ করিয়া 


দৌবারিক। মহারাজের জয় হোক। ছুইজন খধিকুমার সদর দরজায় 


রাজা। 


উপস্থিত হয়েছেন! 
তাহলে দেরি না করে এখনই তাদের নিয়ে এস। 


দৌবারিক । এখনই আনছি । (বাঠির হইয়া ছইজন খষিকুমারের সঙ্গে আবার 


১ম কুমার । 


২য় কুমার । 
১ম। 
ত্য়। 


প্রবেশ করিয়া ) মশায়র এদিকে আহ্বন | 
খষিকুমারদ্বয় রাজার দিকে তাকাইয়] রহিলেন 


অহো1, এ'র মৃতি দীপ্তিমান হলেও তাতে ভয় লাগে না। 
হুয়তে| তপস্বীদের থেকে বেশি ভিন্ন নন যে রাজ, তার পক্ষে 
এরকম হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তপস্বীদের তপগ্তার ফল যেমন 
সকলেই লাভ করে, তেমনি ইনি যে গৃহস্থাশ্ম অবলম্বন করেছেন 
তাতে অন্ত সকল আশ্রম-অবলম্বীরাও পুষ্ট হয়ৎ১; তপন্বীর! 
যেমন তপোবল সঞ্চয় করেন, ইনিও তেমনি নিয়ত প্রজাবর্গের 
রক্ষাবিধান-রূপ ধর্মভ্যাসের ফল সঞ্চয় করেন; সিদ্ধ মিথুনরা 
যেমন স্বর্গে খষিদের গুণগান করেন তেমনি চারণদ্বয়** 
সর্বদা এই সংযমী রাজার যে গুণগান করে তাও আকাশ স্পর্শ 
করে-_ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে এর বেলায় পুণ্য 
“মুনি” শব্দের প্রথমে “রাজ” শব্দটি যুক্ত হয়। 

গৌতম, ইনিই কি ইন্দ্রের বন্ধু সেই ছুষ্যন্ত? 

ই, ইনিই তিনি । 

সেই কারণেই এট! ষোটেই আশ্চর্য মনে হয় নাযে এই অতি- 
দীর্ঘবাছু২« রাজ! একাই সেই সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেন, সমুদ্র 
হচ্ছে বার শ্যামসীমা, এবং তাদের চিরশক্র দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে 


৫০ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


দেবতারা শুধু এই ছুয্পেরই বলে জয় আকাঙ্ষা করেন-__এর 
জ্যাযুক্ত ধহ্থ এবং ইন্দ্রের ব্ত। 

উভয় কুমার। (অগ্রসর হুইয়া) হে রাজন্‌, আপনি বিজয়লাত করুন। 

রাজা।  (প্রস্তরাসন হুইতে উঠিয়! 'দাড়াইয়!) আপনাদের অভিবাদন 
করি। 

উভয় কুমার। আপনার স্বস্তি কামনা করি। (এই বলিয়া ফল প্রভৃতি 
উপহার দিলেন )২২ 


রাজ।। (প্রণাম সহকারে গ্রহণ করিয়া) আপনাদের আজ্ঞা! শুনতে ইচ্ছা 
করি। 

উভয়ে । আশ্রমবাসীর1 জেনেছেন যে আপনি এখানে আছেন। তাই 
তারা আপনার কাছে প্রার্থল1/ করছেন-_ 

রাজা । কিআজ্ঞা কপছেন? 


উভয়ে । অহামান্ত মহধি কথের অহ্ৃপস্থিতিবশতঃ রাক্ষপরা আমাদের ঘজ্ে 
বিদ্ব ঘটাচ্ছে । তাই আমর! প্রার্থনা করি যে আপনি সারথিকে 
মাত্র সঙ্গে নিয়ে কয়েক রাত্রি আমাদের আশ্রমকে সনাথ করুন। 

রাজ।। এতে আমি অহ্বগৃহীত হলাম। 

বিদূষক 1! (গোপনে রাজাকে নিয়স্বরে) এদের এই প্রার্থনায় অ'পনার 
পক্ষে এখন স্ববিধাই হল! 


রাজা । (শ্মিতহাস্তে **) রেবতক, আমার নাম করে সারথিকে বল 
বাণসমেত ধহ্ছ এবং রথ এখানে নিয়ে আসে । 
দৌবারিক | মহারাজের যেমন আজ্ঞ!। নিজ্ঞাস্ত 


কুমারদ্বয়। (সহর্ষে) এ পূর্বপুরুষদের অন্থকারী আপনার যোগ্যই ; 
বিশন্নকে অভয়দান মন্ত্রে তো পৌরবরা দীক্ষিত | 

রাজা। (প্রণামপুর্বক) আপনারা রওনা হয়ে যান। আমিও 
আপনাদের প্রায় পিছনেই আসছি । 


উভয়ে । আপনার জয় হোক। উভয়ে নিশ্বাস্ত 

রাজা । মাধব্য, শকুস্তলাকে দেখবার ইচ্ছা আছে কি? 

বিদুষক। আগে উপচিয়ে পড়ছিল; এখন এঁ রাক্ষসদের কথা শুনে 
একর্োটাও বাকি নেই। 


রাজা। ভর নেই, আমার কাছেই তে থাকবে। 


২ অঙ্ক ১ 


বিদষক। তাহলে তো রাক্ষসের হাত থেকে বেচে গেলাম ! 
প্রবেশ করিয়া 

দৌবারিক। রথ সজ্জিত হয়ে মহারাজের বিজয়ধাত্রা অপেক্ষা করছে। 
এদিকে কিন্তু রাজধানী থেকে রাজমাত। দেবীর আজ্ঞা নিজকে 
করভক এসে পৌছেছে। 

রাজা। (সসম্মানে ৬ )কি? মাপাঠিয়েছেন? 

দৌবারিক। ই। মহারাজ। 

রাজ1। নিয়ে এস। 

দৌবারিক 1 যে আজ্ঞ। | (এই বলিয়া বাহির হুইয়া করভবককে সঙ্গে লইয়! 
পুনরায় প্রবেশ করিয়া) ওই যে মঙ্গারাঁজ, $র সামনে যাও। 

কবভক। মহারাজের জয় হোক । রাজমাত। দেবী জানিয়েছেন “আগামী 
চতুর্থ দ্রিনে আমার উপবাস ব্রত শেষ হবে) সেই সময়ে 
দীর্ঘাযুম্মানের অবশ্যই এখানে উপস্থিতি আবশ্যক ।”** 

রাজী। একদিকে তপস্বীদের কাজ, আর একদিকে মাতৃ-আজ্ঞা। দ্বইই 
অলজ্ঘ্য । এক্ষেত্রে কিউপায় করা যাঁয়? 

বিদৃুষক ত্রিশঙ্কর*৮ মতে। মাঝখানে থাকুন ! 

রাজা। জত্যিই ভাবনায় পড়লাম! দুই রকম কব্যের ক্ষেত্র ছই বিভিন্ব 
জায়গায় হওয়ায় আমার মন সামনের পাহাড়ে প্রতিহত নদীর 
আোতের মতে! হই ভাগে ভাগ হয়েযাচ্ছে! 
(কিছুক্ষণ চিন্তার পর) হে বু, আমার মা তোমাকে ছেলের 
মতো দেখেন। অতএব তুমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি 
'তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত আছি; এই বলে তার পুত্রকৃত্য অঙ্গষ্ঠান্‌ 
সম্পন্ন করাও । 

বিদূষক। আপনি আমাকে রাক্ষসের ভয়ে ভীতু মনে করলেন না তো? 

রাজা । (অল্প হাশ্ত করিয়া) তোমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব হয়! 

বিছ্বষক। তাহলে রাঞ্জার আত্মীয়ের যে রকম ভাবে যাওয়া উচিত, সেই 


রকম ভাবে ধাব। 

রাজা ।  তপোঁবনে হট্টগোল যাতে না হয় সে্গন্ত আমার সব অন্ুঢরদেরও 
তোমারই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাব । 

বিদুষক। (সগর্বে) তবে তে! এখন আমি যুবরাজ হলাম ! 


২. 


রাজ] । 


বিদুষক। 


শিষ্া। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


(শ্বগত) লোকটি অস্থিরমতি, হয়তো আমার মনের ইচ্ছা 
অন্তঃপুরিকাদের কাছে বলে ফেল্তে পারে ২৯| ভাল, একে 
এরকম বল যাক--(বিদূষকের হাত ধরিয়া' প্রকাশ্যে ) বন্ধু, 
খষিদের প্রতি সম্মানবশতঃ আমি আশ্রয়ে যাচ্ছি, তাপস- 
কন্তার প্রতি অবশ্যই আমার সত্যসত্যই অভিলাষ নেই, 
কারণ কোথায় ব1 আমি, আর কোথায় বা মুগশিগুদের সঙ্গে 
বধিত এবং মন্মথব্যাপারে অজ্ঞ! শকুন্তলা! ! বন্ধু, আমি পরিহাস 
করে যে বাজে গল্প করেছিলাম ত। সত্য মনে ক'রে না যেন। 


নিশ্চয়ই ন! ০০ | 
সকলে নিক্ান্ত 


৩ অন্ক 
বিক্ষস্তক; 


যজ্ঞের জন্য কুশহস্তে কথের একজন শিষ্যের প্রবেশ 

অহো, রাজ ছুয্যন্তের এমন ভয়ানক প্রতাপ যে তিনি আশ্রমে 
প্রবেশ কর] মাত্র আমাদের সব ক্রিয়াকর্ম নিরুপদ্ব হয়েছে ! 
ধহৃতে বাণ সংযোগের কি কথা, দূর থেকে যেন হুষ্কারের মতো 
জ্যা-শব্দ করেই তিনি সব বিদ্ব দূর করছেন। আচ্ছা, যক্জবেদির 
উপর বিছাঁবার জন্তে এই দর্ভগুলে। পুরোহিতদের কাছে নিয়ে 
যাই। (অশ্রসর হইয়া! এবং দেখিতে পাইয়াঃ আকাশে ) ও 
প্রিয়ন্বদা, এ বেশামুল বাটা আর ডাটাশ্ুদ্ধ পদ্মপাত| কার জন্তে 
নিয়ে যাচ্ছ ? (যেন কাহারও উত্তর শুনিতে পাওয়ার অভিনয় 
করিয়া )কি বললে? রোদ লেগে শকুন্তলার ভয়ানক অসুখ 
করেছে, তার শরীরের তাপ কমাবার জহ্য? তাহলে খুবই বত 
করে ওর শুশ্রুঘা ক'রো, কারণ সেযে কুলপতি ভগবান কথের 
নিজের প্রাণের সমান“ । আমিও ওর জন্তে গৌতমীর হাতে 
যজ্ঞের শান্তিজল পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিক্কাস্ত 

বিফস্তক সমাপ্ত 


রাজা। 


৩ অন ৩ 


প্রেম-কামনাময় অবস্থায় রাজার প্রবেশ 
€ চিস্তাকুলভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়৷ ) তপস্বীদের শক্তির কথা 
জানি৪, শকুস্তলা যে পরাধীনা তাও জানি, তবু আমার হৃদয়কে 
তার থেকে ফিরিয়ে নিতে পারছি না। 
(প্রেমজনিত কষ্টের অভিনয় করিয়া )ছে ভগবান্‌ মদন, তুমি এবং 
চন্দ্র আশ্বাসের স্থল" হলেও তোমরা দুজনেই প্রেমিকদের বঞ্চন! 
করে থাক, কারণ তোমার ফুলবাণ-ধারণ আর চন্দ্রকিরণের 
শীতলত দুইই আমার মতে! অবস্থার লোকের কাছে অযথার্থ 
বলে মনে হয়, কেননা চন্দ্র হিমগর্ভ কিরণে অগ্নিবর্ণ করেন আর 
তুমিও তোমার কুম্থুমবাণ বজের মতো গীড়াদায়ক কর। 
(সখেদে পদচারণা করিনা) পৃর্বাহ্ের যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় 
তপস্বীদের অহ্বমতি পেয়ে এখন কোথায় গিয়ে আমার মনের 
ছুঃখ একটু উপশম করি 1 (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়!) প্রিয়ার দর্শন 
পাওয়া ছাড়া আর কিবা উপায় আছে? তবে ভাকেই খুঁজি। 
(সুর্যের দিকে 'তাকাইয়1) এই উগ্র গ্রীষ্মের ছুপুর বেলায় শকুম্তল! 
সখীদের সঙ্গে সাধারণতঃ মালিনী পদীর তীরে লতামণ্ডপে 
কাটান। তাহলে সেখানেই যাওয়া যাকা (কিছু অগ্রসর 
হইয়| এবং শরীরে বাতাসের স্পর্শলাভ করিয়া!) আহ, এখানে 
কি নুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়।! মালিনী তরঙ্গের জলকণা-সিক এবং 
পদ্মের গন্ধে সুগন্ধি এই হাওয়া মদনতপ্ত শরীরের দ্বার গাঢ় 
আলিঙ্গনের যোগ্য। 
(পদচারণ] করিয়া ও দেখিতে পাইয়া) এ বেতগাছের বেড়া] 
দেওয়া লতামণ্ডপে হয়তে1 শরুত্তল। আছেন, কারণ এ মণ্ডপের 
প্রবেশপথে সাদা বালির উপর, সামনের দিকে উচু এবং নিতঙ্থ- 
ভারবশতঃ গোড়ালির দিকে গভীর, টাটক1 পায়ের দাগের সারি 
দেখা যাচ্ছে । আচ্ছ', গাছের ডালের ফাক দিয়ে দেখা যাক। 
( অগ্রসর হইয়া এবং সেরূপ করিয়া” সহর্ষে) আঃ, চোখ জুড়ো্ ! 
এ তে! আমার মনোরথ-প্রিয়তমা ফুলবিছানে। পাথরের উপর 
শুয়ে আর সখী ছুজন পাশে বসে! আচ্ছা, এদের বিশ্রন্ধ 
কথাবার্ডা শোনা যাক (তাকাইয়া দাড়াইয়া রহিলেন) 


৪ 


সখীঘ্ঘয়। 


শকুস্তলা। 


বাজ] । 


প্রিয়ন্বাদা । 


অনহুয়া। 


শকুস্তল। 


অনন্যা । 


রাজা । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


যথাবধিত অবস্থায় সখীদের সঙ্গে শকুস্তপার প্রবেশ* 
(বীজ্রন করিতে করিতে, সঙ্গেহে ) শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়ায় 
আরাম বোধ হচ্ছে তে]? 
সবীরা কি আমায় হাওয়া করছে ? 

সখীদ্ঘয় বিষণ্নতার অভিনয় করিয়া! পরস্পর মুখ 

চাঁওয়াচায়ি করিলেন 

শনুস্তলাকে বড়ই অন্ুস্থ মনে হচ্ছে। (চিস্তা করিয়া) এর 
কারণ কি রোদ লাগ! ? না, আমার মন যা চাষ তাই হতে 
পারে? (সতৃষ্ণচভাবে শিরীক্ষণ করিয়।) কিন্তু সন্দেহের আর 
প্রয়োজন কি? স্তনে বেনামুল বাটার প্রলেপ, বাহুতে একটা 
পদ্মডাট। বালার মত জড়ান-প্রিয়ার এ শরীর অস্থুস্থ হলেও 
কি কমনীয়! মদনের আর থ্রীষ্পের তাপের ফল একই রকম 
হতে পারে বটে কিন্ত যুবতীদের শরীরে গ্রীম্মের তাপের কণ 
মদনতাঁপের ক্টের মত তেমন মনোহর হয় না। 
(জনাস্তিকে) অনহ্থযয়ঃ রাজাকে প্রথম দেখা অবধি 
শকুন্তলাকে যেন কেমন অস্থির মনে হয়েছে। ওর এখন এই 
অসুস্থতার অবস্থা কি তারই জগ্ত হতে পারে? 
আমরও ভাই ভাই মনে হয়। আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞেস]! কর! 
যাকৃ। (প্রকাশে ) ভাই শকুত্তলাঃ তোকে আমরা একট] কথা 
ডিজ্ঞেস করছি, তোকে তে বড়ই অস্তরস্থ বলে মনে হচ্ছে 
(শয়ন হইতে অর্ধেক উঠিয়। বসিঘ্বা) কি জিজ্ঞেস করতে চাম্‌ 
ভাই? 
ছ্াথ ভাই, প্রেঘের ব্যাপার সন্বদ্ধে আমাদের নিজেদের কোনে! 
অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু পুরানে! গল্পটল্লতে প্রেমে কাতর যেয়েদের 
অবস্থ| যে রকম বলা হয়, তোরও সেই রকম ?দখছি। তুই কেন 
এত কষ্ট পাচ্ছিস খুলে বল দখি ! অসুখের কারণ ঠিক না জানতে 
পারলে তে! প্রতিকার করা যায় ন। 
আমার যে কথ মনে হয়েছিল, অনহ্য়ারও তাই মনে হয়েছে; 
অতএব আমার নিজের যা ইচ্ছা, সেই অশ্ুমারেই আমি 
দেখি নি। 


শকুন্তল। 


প্রিয়ছ্দ! | 


রাজা । 


শকৃস্তল]। 


৩ অঙ্ক &%& 


( স্বগত ) আমার মনের ভাব তো! খুবই প্রবল, কিন্তু এখনই হঠাৎ 
এদের কাছে বলতে পেরে উঠব না। 
শকুত্তলা, অনন্থয়া ঠিক কথাই বলছে তাই । তুমি কেন নিজের 
এই কাতর অবস্থ! অগ্াহা করছ? তুমি দিন দিন যে কাহিল 
হয়ে পড়ছ ; তোমার লাবণ্যময় দ্বপই শুধু এখনও নষ্ট হয় নি। 
প্রিয়ন্বদা ঠিকই বলেছে, শকুস্তলার গাল ছুটি ভয়ানক শুকিয়ে 
গিয়েছে, স্তনে কঠিনতা নেই, ক্ষীণ কটি আরও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, 
কাধ ছুটি হয়ে পড়েছে” গায়ের রঙে উজ্জ্বলতা নেই--মাধবী 
লতায় গরম হাওয়া! লেগে পাত শুকিয়ে উঠলে যেমন দেখায়? 
মদনতাপে শুফ্শরীর একে দেখে তেমন ছুংখও বোধ হচ্ছে 
আবার ভালও লাগছে। 

আর কাকেই বা বলব ভাই? কিন্ত তাতে তোমাদেরও আবার 
কষ্ট দেওয়া হবে । 

সেই জন্তেই তে। আমরা জানতে চাচ্ছি | যার স্পেহ করে তাদের 
সঙ্গে ভাগাভাগি করলে দুঃখের কষ্ট স্হা করা যায়। 

যার! স্বখদুংখের ভাগ নেয় তারা যখন জ্জ্ঞাস| করছে তখন 
উনি মনের ছুঃখ্রে গোপন কারণ নিশ্চয়ই বলবেন, কিন্ত যদিও 
বারবার পিছনে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখেছিলেন 
তবু এখন কিন্ত ওর উত্তর শুনতে আমার একটু ভয় করছে৯। 
তপোবনের রক্ষাকর্তা সেই রাজাকে যেন দেখলাম ভাই-- 
( অর্ধেক বলিয়া লজ্জার ভাব দেখাইলেন ) 

বল ভাই! 
সেদিন থেকে ভার প্রতি আপক্তি জন্মে আমার এখন এই অবস্থা 
হয়েছে১০ | 

(সহর্ষে) যা শুনতে চাচ্ছিলাম তা শুনলাম। গ্রীঘ্ের শেষে 
আকাশে যেঘ জমে গুষট হয়ে থাকলে কষ্ট হয়, কিন্ত সেই মেঘ 
থেকেই বখন বৃষ্টি নামে তখন লোকেব্ যেমন আনন্দ হয়, তেমুনি 
যে মদন আমার কষ্টের কারণ হয়েছিল সেই মদনই এখন 
শকুন্তলাকে কথা বলিয়ে আমার কষ্ট দূর করল। 
এখন বদি তোমাদের উচিত মনে হয় তবে তাই কর ধাতে সেই 


৬ 


রাজা। 
প্রিয়ম্বদ| | 


অনস্থয়া। 
প্রিয়নদ] | 


রাজ|| 


অনস্য়া । 


প্রিয়দ্বদা। 


অনস্থয। | 
প্রিয়ম্বদা। 


রাজ । 


প্রিয়া । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


রাজ! আমাকে দয়া করেন, নাহয় তে! অবিশ্টিই আমার জন্তে 
তোমাদের তিলতর্পণ করতে হবে১১। 

একথায় আমার সব সংশয়ই তে! কেটে গেল। 

(জনান্তিকে ) অনস্থয়!» শকুম্তলার প্রেম অনেক দূর এগিয়েছে, 
এখন আর দেরি সইবে না! । ধার জন্তে ওর আকাক্ষা হয়েছে 
তিনি পৌরবদের ভূষণস্ব্প। হ্বতরাং ওর ইচ্ছ! আমাদের মেনে 
নেওয়াই উচিত। 

ঠিকই ঘলেছ। 

(প্রকান্তে) শকুস্তলা, তোমার ভালবাসা উপযুক্ত পাত্রেই 
পড়েছে । বড় নদী সমুদ্রে ছাড়! আর কোথায় গিয়ে পড়ে? 
মাধবীলতা পল্লপবিতা হলে আমগাছ ছাড়! আর কে তার ভার 
সইতে পারে১ৎ ? 

বিশাখা-নক্ষত্রছ্টি যে চন্দ্রলেখার সঙ্গে থাকবে১ তাতে আর 
আশ্চর্য কি! 

আচ্ছা, দেরি না হয় আর গোপনেও হয়, এমন কি উপায় হতে 
পারে যাতে আমরা আমাদের সখীর কামনা পূর্ণ করতে পারি? 
গোপনে কি ক'রে হয় তা ভেবে দেখতে হবে, কিন্তু শিগ.গিব 
যাতে হয় সেট! সহজেই করা যায়। 

কিরকম? 

রাজাও শকুন্তলার দিকে স্সিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এবং আজকাল 
অনিদ্রায় তাকে রোগাও১৪ দেখাচ্ছে । 

সত্যই আমার সে অবস্থাই হয়েছে, কাবণ প্রতিরার্রে হাতের উপর 
মাথা রেখে১« যখন আমি শুই তখন মনের ছুঃখে আমার চোখের 
কোণ থেকে যে গরম অশ্র গড়িয়ে পড়ে তা আমার এই সোনার 
বালাপ মণিগুলোর উপর পড়ে সেগুলোকে বিবর্ণ করে ফেলেছে ? 
জ্যাঘাতের কড়ায় প্রকোষ্ঠের বাল! আর আটকে না! থেকে খসে 
পড়ে, আমি বারবার সেই বালাটি কজি থেকে তুলে তুলে দিই। 
(চিন্তা করিয়া) ছ্ভাখ, শকুস্তল1 তার অবস্থ! জানিয়ে কিছু লিখুক, 
সেট। ফুলের মধ্যে লুকিয়ে দেবতার প্রসাদ বলে রাজার হাতে 
পৌছোয় এমনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া যাক । 


অননুয়] | 
শকুস্তল]। 
প্রিয়ম্বদ1 | 


শকুত্তলা। 
রাজা। 


সখীদ্বয়। 
শকুত্তল1| 


রাজা । 


শকুস্তলা । 
প্রিয়ম্বদা। 


শ্কুত্তলা। 


সবীদ্বয়। 
শকুস্তলা। 


রাজা। 


৩ অঙ্ক ৭ 


£, এই নুন্দর উপায়ট! আমার তো! বেশ ভালই লাগছে, কিন্ত 
শকুস্তলা কি বলে? 
তোমর! যা বল তাতে কি আমি কখনো অমত করি? 
তাহলে নিজের অবস্থা বলে কয়েকটি মৃন্দর কথা ভাব। 
বেশ, ভাবছি কিন্ত প্রত্যাখ্যানের ভয়ে আমার বুক যে কাপছে! 
( সহর্ষে ) হে ভীরু, যার কাছে প্রত্যাখ্যানের ভয় করছ, সে ষে 
তোমার সঙ্গে মিলনের জন্তে ব্যগ্র হয়ে এখানেই অপেক্ষা করছে । 
লক্মীকে যে কামন! করে সে তাকে পেতেও পারে, না পেতেও 
পারে, কিন্ত লক্ষ্মী যাকে কামন1 করেন, সেকি করে ভার কাছে 
ছুত্প্রাপ্য হতে পারে ? 
ওগো! আত্মগুণ-অবমানিনি, শরতের যে জোছনায় শরীর জুড়িয়ে 
যায় তাকে কে পর্দ। দিয়ে আড়াল করে রাখে! 
(মুত্র হাসিয়া) বেশ, ভাবছি। ( উঠিস্বা বসিয়া ভাবিতে 
লাগিলেন ) 
প্রিয়াকে একদৃঙ্টে দেখতে কি ভালই লাগছে, কেননা একটি 
ভ্রলত1 তুলে তিনি যখন কি লিখবেন ভাবছেন তখন তার 
আকুঞ্চিত গালে আমার প্রতি অহ্থরাগ ফুটে উঠছে ! 
কি লিখব তা তো ভাই ঠিক করেছি কিন্ত লেখার জিনিষ তে! 
এখানে কিছু নেই। 
শুকপাখির পেটের মত মন্থণ এই পদ্মশাতার উপর নখের আঁচড় 
দিয়ে লেখ। 
(সেব্ূপ করিয়! ) যা! লিখলাম শুনে বল তাই তোমর!, ঠিক হল 
কিনা । 
পড়ঃ আমর] শুনছি। 


(পড়িলেন ) “তোমার মনের ভাব জানি না, কিন্ত হে নিচুর, 
আমার প্রত্যেক অঙ্গ, কিব। দিন কিব! রাত্রি, তোমার প্রেতি 
অভিলাধিণী হয়ে দারুণ মদনজলায় জলছে১৬ |” 

হেঠাৎ সাম্নে উপস্থিত হইয়! ) তন্বঃ মদন তোমাকে জাল! দিচ্ছে 


কিন্ত আমাকে সদাসর্বদ1 দহন করছে--হুর্ষের তাপ চন্দ্রকে যণ্ত)| 
ক্রি করে, কুমুদিনীকে ততটা করে ন1। 


৮৮ 


সখীদ্বয়। 


রাজা । 


অপন্য়। 


প্রিয়ন্বদ। 


জ্রিরুহ্বদ] | 


রাকা | 


প্রিহহ লা। 


রাজ | 


্ 
সি 
রা? 
শি 


৭৮ 
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অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


(রাজাকে দেখিয়। সহর্ষে উঠিয়া দাড়াইয়া ) বিন! বিলম্বে আগত 
আমাদের সখীর মনোরথকে স্বাগত জানাচ্ছি ! 
শকুত্তল! উঠিয়া ধাড়াইবাঁর উপক্রম করিলেন 
না না,ক্ করার দরকার নেই। তোমার অত্যত্ত উত্তপ্ত যে 
শরীর কুম্থমশয্যায় শায়িত ছিল, যাঁর তাপে পগ্মের মুণাল 
অবিলম্বে শুখিয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং সেই স্ুগন্ধে যা সুগন্ধি হচ্ছে, 
সেই শরীরকে কষ্ট দিয়ে শিষ্টাচার পালনের প্রয়োজন নেই। 
আমার্দের বনু" এই পাথরেরই একদিক অলঙ্কত করুন ! 
রাজ] বসিলেন ; শকুত্তল! সলজ্জভাবে রহিলেন 

আপনাদের দুজনেরই পরম্পরের উপর অন্থরাঁগ স্পষ্ট দেখা গেল, 
তবু সখীকে স্বেহ করি বলে আমি অপ্রয়োজনেও একটা কথা 
বলি-_ 

ভদ্র তা চেপে রাখা উচিত নয়, যা বলতে ইচ্ছা হয় তা না 
বললে পরে সেজন্ত অনুতাপ হয়। 

আপনি রাজা, রাজার ধর্ম এই যে তিনি তার রাজ্যবাঁসী লোকের 
তুঃখ দূর করেন। 

তার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু হতে পারে না। 

আপনাকে কামন! করার ফলে তগবাঁন মদন আমাদের এই 
প্রিয়সখ'র এই অধস্থা করেছেন; অতএব একে গ্রহণ করে এর 
প্রাণ রন্স! করা আপনার উচিত | 

ভদ্রে”, এই প্রার্থনা আপনারা যেমন ত্বামার কাছে করছেন, 
আমিও তেদমি আপনার ছে কগছি যে, আপনাদের 
প্রিঘপখ রও উচিত আমাকে গ্রহণ করে আমার প্রাণরক্ষা করা । 
আপনাদের কথায় আমি খুবই অহ্গৃহীত বোধ করণছ। 
€প্রিয়ন্বদার দিকে তাকাইয়া ) ভাই, রানীদের ছেড়ে এসে রাজা 
বড়ই বিরহকাঁতর আছেনঃ কেন ও'কে বিরক্ত করছিস 1১৯ 

হে জন্দরিঃ মদিরনয়নে, হে আমার মবদয়বাসিনি! আমি মদনের 
বাণে একবার মরে আছ, এখন আমার এই অনন্তপরায়ণ হবদয়কে 
যদি তুমি অন্ত রকম মনে কর তবে আরও একবার আমার মৃত্যু 
হবে! 


৩ অঙ্ক টি 


অনস্থয়া। বন্ধু, শোন! যায় রাজাদের অনেক প্রেয়সী থাকেন। সুতরাং 
এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে আমাদের প্রিয়সখীর আত্ীয়-স্বজনকে 
তার জন্তে দুঃখবোধ না করতে হয় ২০। 

রাজা । ভদ্রেঃবেশি আর কি বলব? আমি বহুপতীক হলেও আমার 
বংশের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্থল হবে ছুটি-_সমুদ্রবসন! পৃথিবী আর 
আপনাদের এই সখী ২১। 

সবীদ্বয়। আমরা সুখী হলাম ।২২ 

প্রিয়ন্ঘদ1 | (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) অনন্য়া, এ হরিণের বাচ্চাট। মার খোজে 
আগ্রহভরে এদিকে তাকাচ্ছে। চল, ওকে মার কাছে পৌছে 
দিই ।২৩ 

শকুত্তল] | ওরে; আমাকে একল! ফেলে যাস নে! তোদের একজন আবার 
ফিরে আসিস ! 

সবীদ্ধয়। যিনি পৃথিবীর শরণ তিনি তোর কাছে রইলেন! 

শকুত্থল!। দুজনই চলে গেল যে! 

রাজা । অস্থির হয়ে না । তোমার সেবা করার লোক এই যে এখানেই 
রয়েছে । পদ্নপাতাঁর পাঁথ! দিয়ে ঠাণ্ডা জলের হাওয়৷ করে 
তোমার ক্লান্তি দূর করবক্ি? অথবা হে করতোরু, পদ্মের মত 
রঙের তোমার পা দখানি কোলের উপর রেখে হাত বুলিয়ে 
তোমাকে আবাম দেবকি? 


শকুন্তলা । মান্ত ব্যক্তির কাছে নিজেকে অপরাধী করব না! ( এই বলয় 
উঠিয়। চলিম্ব! যাইবার উপক্রম করিলেন ) 


রাজা] | সুন্দরি, এখনও বেল! পড়ে নি, তাতে আবার তোমার শরীরের 
এই অবস্থা । অহ্বস্থ ও দুর্বল শরীরে পুষ্পশয্যা! ও পদ্মপাতার 
স্তনাবরণ ছেড়ে কি ক'রে তুমি রোদে বার হবে? ( বলপুর্বক 
শকুত্তলাকে ফিরাইয়া আনিলেন ) 


শবুস্তলা' । পৌরব, ভব্যতা রক্ষা করবেন ! মদন-সম্তপ্ত হলেও কিন্ত আমি 
নিজের ইচ্ছায় চলতে পারি ন1। 
রাজা। হে ভীরু, গুরুজনের ভয় করে৷ না| মাননীয় কুলপতি শাস্্ের 
বিধান জানেন, তিনি যখন জানতে পারবেন তখন তোমাকে দোষ 
দেবেন না, কারণ অনেক রাজকন্তাই তে1 গান্বর্ব মতে বিবাহ 


১ 


শকুম্তলা। 
রাজা । 
শকুস্তল]। 
রাজ।। 


শকুন্তলা | 


বাজ । 


সখীন্বয়। 
গৌতমী ৷ 


শকুম্তলা ৷ 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


করেছিলেন শোন যায় এবং তাদের পিতারাও তে! তাতে 
আনদ্দিতই হয়েছিলেন । 
এখন তো! আমাকে ছেড়ে দিন, সথীদের পরে জিজ্ঞেস করব ।২* 
বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি। 
কখন? 
সুক্দরিঃ মৌমাছি যেমন সছ্য ফোটা ফুলের মধু পান করে, 
তেমনি পিপাসার্ত আমি যখন ধীরে ধীরে তোমার কোমল এবং 
অস্পৃ অধরের মধু পান করব, তখন--€ এই বলিয়া শকুস্ভলার 
মুখখানি তুলিয়া ধরিবার চেষ্ট। করিলেন ; শকুত্তলা পরিহারের 
অভিনয় করিলেন ) 
নেপথ্যে 
ওগো তরুণী চক্রবাকৃবধূ, সহচরের কাছে বিদায় নেও, 
রাত্রি সমাগত হয়েছে !২« 
(ব্রস্তভাবে ) পৌরব, আমার শরীর কেমন আছে শুনবার জন্তে 
নিশ্চয় আর্ধা গৌতমী এখানে আসছেন । সুতরাং আপনি 
গাছের ভালের আড়ালে লুকোন ।২* 
বেশ। লুকাইয়া রহিতলন 
সখীদ্বয়ের সঙ্গে জলপাত্র হস্তে গৌতমীর প্রবেশ 
আর্ধা গৌতমী, এইদিকে আন্গন। 
(শকুন্তলার কাছে গিয়া) বাছা, তোমার শরীর একটু ভাল 
বোধ হচ্ছে তে1? 
আর্ধে, আমি অনেকট? ভাল আছি! 


গৌতমী। এই শাস্তিজলে তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। (শকুস্তলার মাথায় 


শকুস্তলা। 


জল ছিটাইলেন) বসে, বেলা পড়েছে, চল কুটারে যাই । 
সকলের প্রস্থান ২? 


(স্গত) হদয়! তোমার কাঁমনার পাত্র নিজেই এসে উপস্থিত 
হলেও তুমি ভয় ছাড়লে না! এখন কষ্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় 
আবার দুঃখ করছ কেন? (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, প্রকাশ্যে ) 
হে আমার গীড়ানাশক লতামণ্ডুপ! আবার তোমার কাঁছে 
এসে২৮ সুখী হব । 

'এই বলিয়া! অন্তাদের সঙ্গে শকুন্তল। সছুংখে নিন্রান্ত 


রাজা। 


রাজ|। 


৩ অস্ক ৬১ 


( ওপস্কান হইতে পূর্বস্থানে ফিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ) হায়, 
বাঁসনাসিদ্ধিতে কতই না বিদ্ব! সেই দীর্ঘপল্দ-নয়না৷ আঙুলে 
অধরোষ্ঠ চেপে অস্ফুট-মধুর শবে “না না” বলে বারবার মুখ 
ফিরিয়ে নিলেও তার মুখখানি এত কষ্ট করে তুলে ধরেও কিন্ত 
চু্ঘন করতে পারলাম না। : 
এখন কোথায় যাওয়] যায়! তাঁর চেয়ে বরং প্রিয়! যেখানে 
ছিল, যেখান থেকে এখন আবার চলে গেল সেই লতামণ্ডপে 
কিছুক্ষণ থাকি। 
( চারদিকে তাকাইয়! ) এই যে পাথরের উপর তার শরীরপিষ্ট 
পুষ্পশয্যা ; এই যে শুকিয়ে রয়েছে পদ্মপাতার উপর নখের 
আঁচড় দিয়ে লেখ! সেই প্রেমপত্র ; এই যে খসে পড়ে গিয়েছে 
তার হাতে জড়ান পন্মভাটা__-এই সবের উপর নিবদ্ধ[ৃষ্টি হয়ে 
শূন্ত হলেও এই বেতসকুঞ্জ থেকে আমি হঠাৎ বার হতে পারছি 
না।২৯ 

আকাশে ** 
রাঁজন্‌, সায়ংকালীন হোম আরম্ভ হওয়ায় প্রদীপ্তাগ্রি বেদির 
চারদিকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো পাটলবর্ণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের 
ছায়ামূতি দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! 


এই যে আমি আসছি। নিক্ষাস্ত 


৪ অঙ্ক 
বিক্ষস্তক ১ 
পুষ্পচয়নের অভিনয় করিতে করিতে সখীঘ্ঘয়ের প্রবেশ 

অনহ্থয়া। দেখ প্রিয়ন্বদা, যদিও গান্ধর্ব বিধানে বিয়ের অন্থষ্ঠান* সম্পন্ন হয়ে 
শকুত্তলা উপযুক্ত পতি লাভ করায় আমি সুখী হয়েছি, তবু কিছু 
ভতাবনারও কথ আছে। 

প্রিয়ম্বদা। কি ভাবনা ? 

অনস্থয়া। যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় এবং খষিরা যাবার অন্থমতি দেওয়ায় 
রাজা আজ রাজধানীতে ফিরে রানীদের সঙ্গে দেখা হবার পর 
এখানকার ঘটন1 তার মনে থাকবে কিনা? 

প্রিয়ন্দা | ভাবনা করো না। ধাদের আকৃতি ওর মতো! তাদের প্রকৃতি 
উল্টে! রকমের হয় না । কিন্ত এই বৃত্তান্ত শুনে তাত না! জানি 


কি বলেন! 
অনস্থ্য়া। আমার তো মনে হয় তিনি সন্মতিই দেবেন । 
প্রিয়ঘদ!। কেন? 


অনসথয়া। গুরুজনদের মনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে এই যে মেয়ে যেন গুণবানের 
হাতে পড়ে, তা যদি বিনা চেষ্টায় দৈবই ঘটিয়ে দেন, তবে তো 
তাদের উদ্দেশ্মই পূর্ণ হয়। 

প্রিয়ম্বদা। (পুম্পপাত্রে দৃষ্টি করিয়!) পূজোর জন্তে যথেষ্ট ফুল তোলা! 
হয়েছে রে। 

অনন্থয়া। কিন্তু সখী শকুস্তলার সৌভাগ্য-.দবতাকেও পৃজো দিতে 
হবে ষে। 

প্রিয়ঘদা। ঠিক বলেছিস। 

উভয়ে আবার পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন 
নেপথ্যে 

ও হে, এই যে আমি এসেছি 

অনসূয়। ওরে, কোনে! অতিথি এসেছেন বোধহয়। 

প্রিয়ধঘদ | শকুস্তলা তো কুটীরেই আছে। 


অনস্থয়া। 


প্রিয়ম্বদা। 


অনম্থয! 


প্রিয়ম্বদা | 
অনসুয়া। 


প্রিয়ন্বদ1। 


অনস্থয়! ৷ 
প্রিয়ম্বদা | 


৪ অঙ্ক ভও 


আজ কিন্তু ওর মন ওর শরীরে নেই। এই ফুলেই যথেষ্ট হবে। 
উভয়ে চলিয়! যাইতে লাগিলেন 
নেপথ্যে 
ওরে অতিথিকে অবন্ঞাকারিণি! আর কোনদিকে মন ন! 
দিয়ে যার কথা ভেবে তুই আমার মতে৷ মহাতপন্বী উপস্থিত 
হলেও টের পেলি না, প্রমত্ত লোক কোনো কথা একবার বলেও 
যেমন তা ম্মরণ করতে পারে না, তেমনি সেও মনে করিয়ে 
দিলেও তোকে চিনতে পারবে না! 
হায় হায়, কি অনর্থ ঘটল! শৃন্যহধয়! শকুস্তলা' নাঁজানি কোন্‌ 
মাননীয় লোকের কাছে অপরাধ করল! (সম্মুখে তাকাইয়! ) 
যেসেনন! ফস্করেরেগে ওঠেন যিনি, সেই ছূর্বাস1! মহষি 1 
এরকম শাপ দিয়ে হন হন্‌ করে দারুণ বেগে দৌড়ে চলে 
যাচ্ছেন। 
আগুন ছাড়া আর পোড়ায় কে? যা! ভাই, পায়ে ধরে ওকে 
ফিরিয়ে নিয়ে আয়, আমিও অর্থ আর পাদোদক যোগাড় করি | 
যাই। নিষ্ধাত্ত 


(এক পদ অগ্রসর হইয়া পা পিছলাইবার অভিনয় ক'রয় ) 
হায় রে, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার হাত থেকে ফুলের 
সাঁজিট পৃড়ে* গেল। (ফুল কুড়াইয়া লইবার অভিনয় 
করিলেন ) 

প্রবেশ করিয়। 
ও ভাই, বাঁক! স্বভাব উনি কার কথা শুনবেন! অনেক কষ্টে 
তবু কিছু নরম করতে পারলাম। 
( অল্প হাসিয়! ) তার পক্ষে এ টুকুই অনেক! বল, কি হল? 
যখন কিছুতেই উনি ফিরে আসতে চাইলেন ন! তখন বললাম 
প্ভগবন্, যে আপনার কন্তাতুল্য সে আপনার কাছে যে 
অপধ্াধ করেছে তা! জেনেশুনে ইচ্ছে ক'রে করে নি, তা হয়েছে, 
আপনার তপস্তার শক্তিৎ তার জান! না থাকায়ই--সকলের 
উপরে এই কথাটাই বিবেচনা করে তাকে আপনার ক্ষমা কর। 
উচিত।” 


১, 


অনস্য় | 
প্রিয়ন্বদ] | 


অনস্য়! 


প্রিয়ঘদ | 


প্রযন্বদা | 


অনস্থয়া | 


ডিষকদ | 


শ্িষু | 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


তারপর ? 
তখন প্আমার কথা অন্ঠথা হতে পারে না, তবে কোনে! 
আভরণ-অভিজ্ঞান দেখলে শাঁপ খণ্ডাবে” এই বলতে ৰলতে 
তিনি অন্তর্ধান করলেন। 
যাক একটু আশ! পাওয়া গেল । রাজ যাবার সময়ে তার নাম 
লেখা আংটি স্মরণচিহ্কের মতো শহুত্তলার আঙুলে নিজের হাতে 
পরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তাতে শকুস্তলার নিজের কাছেই 
প্রতিকারের একট! উপায় থাকবে। 
চিল্‌ ভাই, ওর জন্যে দেবতার পৃজোটা সেরে আসি । 

উভয়ে অগ্রসর হইলেন 
(সামনে তাঁকাইয়া ) অনস্থয়া, গ্যাখ! আমাদের প্রিয়সখী বাঁ 
হাতের উপর মুখখান! রেখে ছবির মত বসে রয়েছে! স্বামীর 
কথা ভেবে অতিথির কি কথা, নিজের সম্বন্ধেও ওর জ্ঞান নেই ! 
প্রিয়ন্বদা, এ ব্যাপারট! আমাদের ছুজনের মধ্যেই থাকুক । 
স্বভাবকোমল আমাদের প্রিয়সথীকে এটা জানান দরকার 
নেই । 
নবমালিকার উপর কে গরম জল ঢালে! উততয়ে নিক্ঞান্ত 


বিদ্ষসুক সমাপ্ত 


অুপ্তোথিত একজন শিষ্যের প্রবেশ 


প্রবাস থেকে ফিরে" মাননীয় কাশ্পপ আমাকে সময় নির্ধারণ 
করতে বলেছেন বাঁইবে বার হয়ে দেখি রাত শেব হবার আর 
কত বাকি আছে। 

(বাহিরে আসিয়! নিরীক্ষণ করিয়া) এই তো! ভোর হয়েছে-_. 
এযে একদিকে চন্্র অস্ত যাচ্ছে, আর একদিকে সূর্যের 
অরুণাঁভ।৮ দেখা যাচ্ছে। 'জ্যাতিষ্ষদ্বয়ের এই যুগপৎ অন্ত ও 
উদয় যেন সংসারে স্বুখ বাঁ ছুঃখ-দশার পরিবর্তন যে স্বভাবেরই 
নিয়ম, মাহষকে একথা মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ শিক্ষা! দিচ্ছে ।» 
আবার, চন্দ্র অন্তহিত হওয়ায় কুমুদ্দিনীকে দেখে আমার চোখের 
আর সে আনন্দ হচ্ছে না! তার শোভা এখন শুধু অতীতের 


অনশ্য়া। 


শিষ্য । 
অনস্থয়! | 


প্রিয়ন্বদ। | 


অনস্থয়া | 
প্রিযন্বদা | 


অনসূয়া। 
প্রিয়দঘদ৷ ৷ 


৪ অঞ্ গু 


শ্বতির মতো-_প্রণয়তাজন ব্যক্তি দূরে গেলে নারীজাতির ছঃখ 
অবশ্যই অত্যত্ু সুছঃসহ হয় ।১০ 

হঠাৎ আবেগের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া ৯১ 
যদিও আমরা! ভতপোবনে বাস করে সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে 
বিশেষ না বুঝতে পারি, তবু কিন্ত নিশ্চয় বলতে হবে রাজা 
শকুস্তলার প্রতি অন্তায় করেছেন । 
হোমের সময় উপস্থিত হয়েছে, গুরুকে জানাই১২। 
ঘুম থেকে উঠেই বাকি করি? হোমের আয়োজনে লাগতে ও 
ইচ্ছে করছে না। আমাদের শুদ্ধহদয়া সখীকে ছুরভিসন্ধি 
লোকের পাল্লায় পড়িয়ে কুচক্রী কামদেব এখন খুসিই 
হয়েছেন১৩ বোধহয় ১ অথব! ছুর্বাসার শাপেই এরকম ঘটল না 
কিণ নয়তো! রাজা এরকম কথা দিয়ে গিয়ে এতদিনেও একখানা 
চিঠি পর্স্ত লিখছেন না কেন? আচ্ছা, সেই আংটিট। 
অভিজ্ঞানের মতো! তার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? 
তপস্বীরা তো আমাদের কোনো কথা কানেই তোলে 
ন1।১৪ কাকেই ব। এ কাজটা করতে বল! বায়? তাত কাশ্যপ 
প্রবাস থেকে ফিরেছেন১« ; যদিও জানি শকুস্তল। এতে কোনো 
অন্যায় করে নি, তবু পাছে তার উপর দোষ পড়ে এই ভয়ে 
তাকেও তে! জানাতে পারছি ন! যে ছুষ্যস্তের সঙ্গে শকুস্তলার 
বিয়ে হয়েছে আর নে এখন অস্তঃসত্ত। ।১৬ তবে করা যাঁয় কি? 

প্রবেশ করিয়! 

(সহর্ষে) ওরে শিগংগির আয়, শিগিংগির আয়, শকুত্তলার 
বাত্রামজ্ল করতে হবে ! 
সেকিভাই? 
বলছি শোন-_রাত্রে ঘুম কেমন হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে শকুস্তলার 
কাছে গিয়েছিলাম ।১* 
তারপর? 
দেখলাম শকুস্তল! লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে আর তাত কাশ্যপ 
ওকে বলছেন “বজমানের চোখ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেও সুখের 
কথা ভার আহুতি আগুনেই পড়েছে,” ; বৎসেৎ উপযুক্ত, 


৬৬ 


অনহুয়া। 
প্রিয়ন্বদা। 


অনন্থয়া | 
প্রিয়নদ| | 


অনসুয়া। 


প্রিয়ঘদ। | 


অনহ্থয়]। 


প্রিয়ঘদ! ৷ 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


শিষাকে বিদ্যাদান করার মতো! এখন তোমার সম্বন্ধেও ছুঃখ 

করবার আর কোনো কারণ হবে না) আজই খধিদের সঙ্গে 

তোমাকে শ্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেব» 

তাত কাশ্তপকে সব কথা কে জানাল ? 

উনি যখন অগ্নিশালায়১৯ ঢুকেছিলেন তখন এক অশরীরী বাণী 

শ্লোক বলল-_ 

( সবিস্ময়ে ) কি বলল? 

(সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া ) “হে ব্রাঙ্গণঃ একথা জান যে, 

পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমার কন্তা অগ্বিগর্ভ শমী গাছের২০ 

মতে। দুষ্যস্ত কর্তৃক নিষিক্ত তেজ ধারণ করছে ।” 

(প্রিয়দ্দাকে আলিঙ্গন করিয়া ) বড় ভাল লাগল ভাই শুনে। 

কিন্ত আজই শবকুত্তলাকে নিয়ে যাঁওয়! হবে শুনে সুখের সঙ্গে 

ছুঃখও লাগছে । 

আমাদের ছুঃখ আমর! কোনরকমে কাটিয়ে উঠব ভাই, কিন্তু এত 

কষ্টের পর ও সুখী হোক। 

সেই প্রার্থন] করেই আমি একট| বকুলফুলের মালা অনেকদিন 

যাতে তাজা থাকে তাই বলে এ নারকেল পাতার চুবড়িতে করে 

আজকের দিনের আশায় আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে 

দিয়েছিলাম । ওটা পেড়ে নেও, আর আমিও শকুম্তলার 

মঙ্জলসাজের জন্তে মগরোচনা*১, গিরিমাটি আর কচি ছুর্বা প্রভৃতি 

যোগাড় করি। 

ই, তাই কর। অনঙ্ছয়! নিক্বণাস্ত 
প্রিয়ম্বদা মালাটি গাছ হইতে পাড়িবার অভিনয় করিলেন 

নেপথ্যে 
গৌতমী, শকুস্তলাকে নিয়ে যাবার জন্ শাঙ্গরবদের তৈরি হতে 
বল ।২২ 


প্রিয়ন্বদ। ॥ € শুনিতে পাইয়া) অনন্ুয়া, শিগগির কর, হস্তিনাপুরে যাবার 


মনসুয় ॥ 


খষিদের ডাকা হচ্ছে। 
প্রসাধনদ্রব্যাদ্ি হস্তে প্রবেশ করিয়া 
চল তাই যাই। 


& অঙ্ক গণ 
উভয়ে অগ্রসর হইলেন 


প্রিয়ঘদা । ( সম্মুখে তাকাইয়া) এইযে শকুস্তলা হূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথা 
পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান সেরে এসে বসেছে, আর তপস্বিনীরা 
হাতে নীবারধান নিয়ে স্বস্তিবচন বলে তাকে আনীর্বাদ করছেন। 
চল, ওর কাছে যাই। 


উভয়ে অগ্রসর হইলেন 


এরূপ মাঙ্গলিক কর্মে ব্যাপৃতা আসনস্থ! শকুস্তলার প্রবেশ*ঃ 
একজন তপস্বিণী। (শকুস্তলাকে ) বাছা, শ্বামীর বহুমান্তাম্পদ1 হয়ে 
মহাদেবীর২« পদ লাভ কর। 
দ্বিতীয়া তপস্বিনী। বাছা, বীরপ্রসবিনী হও ! 
তৃতীয়া২৬ তপস্থিনী। বাছ', স্বামীর মহাসমাদর লাভ কর! 
এইব্ূপ আশীর্বাদদানের পর গৌতমীব্যতীত তপস্বিনীর! নিক্রাস্ত 
সখীদ্ধ়। (শরুস্তলার কাছে আসিয়া) স্টাই, তোর যঙ্গলক্বান সুখের 
হোক ! 
শকুস্তনা। এপ তোমর] তাই! এখানে বস। 
সখীদ্ধয়। (মঙ্গলকর্মের পাত্রগুলি লইয়! বসিয়! ) আয় ভাই, স্থির হয়ে বস্‌, 
তোকে মঙ্গলসাঁছে সাজাই । 
শকুত্তলা। সে তো আমার সৌভাগ্য, তোমাদের হাতে আর তে। আমার 
সাজা হবে না। ( অশ্রবিসর্জন করিলেন ) 
সবীঘ্বয়। মঙ্গলকাজে চোখের জল ফেলতে নেই ভাই! (এই বলিয়া 
শকুস্তলার অশ্রু মুছিয়! তাহাকে সাজাইবার অভিনয় করিলেন ) 
প্রিয়ঘ্বদা। সাজাবার মতো! যে বূপ, আশ্রমে য! সাজের জিনিষ পাওয়া যায় 
তা দ্রিয়ে কি তা ঠিকমতো! সাজান যায় ! 
উপহারাদি হাতে লইয়া ছুইজন বালক খষিকুমারের প্রবেশ 
খষিকুমারঘ্বয়* | এই যে অলঙ্কার, এ দিয়ে ওকে সাজান ! 
দেখিয়া উপস্থিতা নারীগণ সকলে বিস্মিত হইলেন 
গৌতমী। বাছা নারদ; এ সব কোথায় পেলে? 
১ম খবিকুমার। তাত কাশ্যপের শক্তিতে | 
গৌতমী। তার মনোবলে তৈরি ? 


৮ 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


২য় খষিকুমার । না, তা নয়। শুন বলছি--তিনি আমাদের বললেন 


"শকুন্তলার জন্তে গাছ থেকে ফুল নিয়ে এস।” তাতে একট! 
গাছ থেকে দের মত রঙের মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র, আর অন্য একটা 
গাছ থেকে পায়ে লাগাবার জন্যে লাক্ষারস বার হয়ে এল; 
আরও অন্ত অন্ত গাছ থেকে, যেন তাদের তাজ পাতার মতো! 
দেখতে বনদেবীদের হাত কক্জি পর্যস্ত বার হয়ে অলঙ্কারগুলো! 
দিল। 


প্রিযম্বদা। (শকুস্তপার দিকে তাকাইয়া ) ভাই, এইসব উপহার থেকে 


বোঝ! যাচ্ছে তুই স্বামীর সংসারে কেমন রাজস্থখে থাকবি ! 
শকুত্তল! ব্রীড়ার ভাব অভিনয় করিলেন 


১ম খাষিকুমার । গৌতম, কাশ্যপের স্নান শেষ হয়েছে, চল তাঁকে গিয়ে 


সখীঘ্বয়। 


শকুত্তলা। 


কাশ্তপ। 


সধ্ীঘয় | 
গৌতমী ৷ 


শকুস্তল! । 


গাছগুলোর দানের কথ! বলি। উভয়ে নিক্ষান্ত 
আমরা তে! ভাই কখনে! গয়না পরি নি, তবে ছবিতে আকা 
যে রকম' দেখেছি২৮ তেমনি করে তোকে গয়ন। পরাব। 
তোমাদের গুণের কথা জানি ! 
সখীদ্ধয় অলঙ্কার পরাইবার অভিনয় করিলেন 
ন্নানান্তে কাশ্যপের প্রবেশ 
শকুত্তল1! আজ চলে যাবে বলে আমার ধদয় হ্রংখকাতর হয়েছে 
চোখের জল চেপে রাখায় ক্রোধ হয়ে আসছে, চিন্তায় চোখের 
দৃষ্টি ক্ষীণ বোধ হচ্ছে ; আমি বনবাসী, সন্তানস্সেহে যদি আমারই 
এই অবস্থ! হয় তবে গৃহীরা কন্ঠার সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদে না জানি 
কি কই পায়! 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন 
শকুস্তল1, গয়না পরানো শেষ হয়েছে রে, এইবার পৰউবস্ত 
জোড়া২৯ পরে নে ভাই। 
শকুস্তল! উঠিয়। দীড়াইয়া পরিধান করিলেন০ 
বাছা, এই যে তোমার বাব এসেছেন, তার ছুইচোখে 
আনন্দাশ্র বয়ে যেন তোমাকে জড়িয়ে ধরছে! তাকে যথারীতি 
বন্ধন! কর। 
(সত্রীড়তাবে ) বাবা, আপনাকে বন্দনা করছি। 


কাশ্ঠপ। 


গৌতমী 
কাশ্টপ। 


কাশ্যপ। 


শিষা। 
কাশপ। 
শাঙ্রিব। 


কাশ্যপ। 


৪ অঙ্ক ৬৯ 


বৎসে, শমিষ্টা যেমন যযাতির কাছে হয়েছিলেন, তেমনি তুমিও 
স্বামীর বহুমান্তাম্পদা হও ১ শমিষ্ঠার যেমন পুরু, তেমনি তোমারও 
সম্রাট পুত্র লাভ হোক*১। 
ভগবন্‌, এতো! আপনি বরদান করলেন, আশীর্বাদ*ৎ নয়! 
বৎসে, এস, এই যে অন্নিত্রয়েৎ সগ্য আহৃতি দেওয়া হয়েছে, তা 
প্রদক্ষিণ কর। 
(খকৃবেদের ছন্দের শ্লোকে আশীর্বাক্য উচ্চারণ করিলেন ) 
বেদির উপর যে অগ্নিত্রয় স্ব ম্ব স্থানেওৎ অধিষিত হয়েছে, যাতে 
সমিধ, দেওয়! হয়েছে এবং যার প্রাস্তভাগে দর্ভ ছড়ানে। হয়েছে, 
সেই যজ্ঞাগ্নি হব্যগঞ্ধে সব অমঙ্গল নাশ করে তোমাকে পবিভ্র 
করুক। এবার যাত্রা আরভ্ত কর। (দৃ্টিক্ষেপ করিয়া) শাঙ্গ'রব 
প্রভৃতিরা কোথায় ? ্‌ 
প্রবেশ করিয়া 

ভগবন্‌, এই যে আমর] 
তোমার ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। 
আম্মুন উনি। 

সকলে অগ্রসর হইলেন 
হে নিকটবতী তপোবন-তরুগণ, তোমাদের জল পান না করিয়ে 
যার কখনও জলগ্রহণ করার কথা যনে হ'ত না, নিজে মণ্ডনপ্রিয় 
হয়েও তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ যে কখনও তোমাদের পাত 
ছিপ্ড়ত না, তোমাদের প্রথম কুদ্ুম-প্রসবকাল যার কাছে 
উৎসবের মতো হত, সেই শকুন্তলা! এখন পতিগৃহে যাত্রা করছে ঃ 
তোমর! তাতে সম্মতি দাঁও৫। (কোকিলের ডাক শুনিবার 
অভিনয় করিয়া) ওরা যখন এইভাবে মধুর কোকিলরবে উত্তর 
দিল, তখন শকুস্তলার তপোবন-কালের আত্মীয়স্বজন এই 
গাছপালার! তাকে যাত্রার অন্থমতি দিয়েছে । 


আকাশে 


মধ্যে মধ্যে পদ্পে হরিত্বর্ণ মনোহর সরোবররাজি দ্বারা, ছায়াময় 
গাছে সুর্যকিরপের তাপ নিবারিত হয়ে, পদ্মপরাগে পথের ধূলো। 


গৌতমী। 


শকুত্তলা 


প্রিয়ঘ্বদ]। 


শকুত্তল] | 
কাশ্যপ। 


শকুস্তল]। 


কাশ্প। 


শকুস্তল | 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


কোমল হয়ে, শকুস্তলার যাত্রাপথ শুভ আর বায়ু ধীর ও অস্থৃকূল 
ছোক** ! 
সকলে সবিষ্য়ে শুনিলেন 


বাছা, জ্ঞাতিদের মতো! তোমাকে ধার! স্সেহে করেন, সেই 
তপোবনদেবীর! তোমাকে যাল্রার অন্থমতি দিলেন। ভগবতীদের 
প্রণাষ কর । | 

(প্রণামপূর্বক চলিতে আরম্ভ করিয়া, জনাস্তিকে) ও ভাই 
প্রিয়ম্বদ1, যদিও আর্ধপুত্রকে দেখার জন্তে আমার এত ব্যগ্রতা, 
তবু কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার প! উঠছে ন1| 


তপোবন ছেড়ে যাচ্ছিস ব'লে ছুঃখ শুধু তোরই হচ্ছে না রে, এ 
দ্যাখ তুই ছেড়ে যাচ্ছিস বলে তপোবনেরও সেই একই অবস্থা 
হয়েছে__হরিণদের মুখের দর্ভ পড়ে যাচ্ছে, ময়ুররা নাচা 
বন্ধ করেছে, লতাগুলোর শুকৃনো পাতা যেন চোখের জলের 
মতো ঝরে পড়ছে ।৩* 

(স্মরণ করিয়! ) বাবা, লতাবোন “বনজোছনা"র কাছে বিদায় 
নিতে হবে ! 

ওর ওপর তোমার ভগিনীক্সেহছের কথা জানি। এই যে 
ডান দিকে গেলে তাকে পাবে। 

(নিকটে যাইয়া লতাকে আলিঙ্গন করিয়া) বনজোছনা, যদিও 
তুই আমগাছের সঙ্গে মিলে আছিস তবু তোর যে ভালপালাগুলো 
এদিকে বার হয়ে শাছে ত! দিয়ে আমাকেও তুই জড়িয়ে ধর। 
আজ তোর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব! 

আমি প্রথম থেকেই তোমাকে উপযুক্ত স্বামীর হাতে দেব স্থির 
করেছিলাম। এখন তোমার নিজেরই ত্বুক্কৃতি বলে তা ঘটেছে । 
এই নবমালিকা আমগাছকে আশ্রয় করেছে, ওর জন্য আর 
তোমার জন্ত এখন আমার কোনে! ভাবনা! রইল না।*৮ 
এইবার যাব্রাপথের দিকে চল। 

( সবীদ্বয়ের প্রতি ) একে তোমাদের ছুজনের হাতে সঁপে গেলাম 
ভাই। 


সখীঘয়। 


কাশ্প। 


শকুম্তলা। 


কাশ্প। 
শকুত্তলা। 


কাশ্যপ । 


শকুম্তল]। 


কাশ্টপ ৷ 


শাঙ্গরব। 


কাশ্প। 


৪ অহ ০ 


আর আমাদের দিয়ে গেলে কার হাতে 1? (এই বলিয়া! অশ্রু 
বিসর্জন করিলেন ) 
না অনন্গুয়া, কেঁদ না, তোমাদেরই তো শকুস্তলাকে সাত্বন। 
দিতে হবে। 
সকলে অগ্রসর হইলেন 
বাবা, এ যে হরিণটি আস্তে আস্তে কুটিরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
ওর বাচ্চা হবার সময় হয়েছে ; ও যখন নিবিষ্বে প্রসব করবে 
তখন কাউকে পাঠিয়ে সেই স্বুখবর আমাকে জানাবেন । 
1, তা মনে রাখব । 
( গমনে বাধাপ্রান্তি অভিনয় করিয়!) কে আবার আমার গা 
খেষে রয়েছে? 
বৎসে, যার মুখে কুশের কাট! বি'ধে ক্ষত হলে তুমি ইন্ুর্দী তেল 
লাগিয়ে দিতে, যাকে তুমি হাতের মুঠোয় ক'রে শ্তামাক ধান 
খাইয়ে বড় করেছিলে, যাকে তুমি ছেলের মত দেখতে, ও সেই 
হরিণের বাচ্চাটা, ও তোমাকে যেতে দেবে না**। 
আমি যে তোকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি! আমার সঙ্গে কেন তবু তুই 
আসছিস্? জন্মাবার অল্পদিন পরেই তোর মা মার! গেলেও তুই 
বেঁচে বড় হয়েছিলি, এখশও আমি না থাকলেও বাৰ। তোকে 
দেখবেন । 
অশ্রতে তোমার দীর্ঘপক্ষযুক্ত চোখের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হচ্ছে, 
স্বৈর্ধারণ করে অশ্রপাত নিবারণ কর? এখানে পথ উচুনীচু 
জমির উপর দিয়ে, না দেখে চলায় তোমার পা ঠিক জায়গায় 
পড়ছে না*০। 
ভগবন্‌, ন্েহভাজন লোককে জলের ধার পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার 
রীতি । এখানে আমর1 জলাশয়ের কাছ্ধে এসেছি । অতএব 
এখানে আমাদের যা! বলার বলে আপনি ফিরে যান 
তাহলে চল এ বটগাছের তলায় গিয়ে দাড়াই। 
সকলে অগ্রসর হইয়। দীড়াইলেন 
(স্বগত ) দুষ্যস্তকে ঠিক কি কথা বলা ভাল হবে? ( ভাবিতে 
লাগিলেন 9) 


প্দীই 


শকুস্তলা। 


অনন্থয়া। 


কাশ্প। 


শাঙ্গরব। 
কাশ্প। 


শাঙ্গবব। 
কাশ্যপ। 


শাঙ্গরব। 
কাশ্াপ। 


গোতমী। 


কাশ্ঠপ। 
শকুস্তলা । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


( জনাস্তিকে ) এ দেখ, ওর সঙ্গীটি একটুক্ষণ মাত্র পদ্মপাতার 
আড়াল হওয়ায় তাকে দেখতে ন] পেয়ে চক্রবাকী অস্থির*, হয়ে 
চেঁচাচ্ছে--“আমি কি কষ্টেই আছি!” 

তা বলিস নে ভাই, প্রিয়ের সঙ্গছাড়! হয়ে লম্বা কষ্টের রাত্রি 
ওও তো কোনে! রকমে কাটিয়ে দেয়; বিরহের ছুঃখ দারুণ 
হলেও ভবিষ্যতের আশাতেই তা সয়ে থাকতে পারা যায়*২। 
শাঙ্গ রব, শকুত্তলাকে রাজার কাছে উপস্থিত করে তাকে আমার 
এই কথ! জানিও-_ 


ভগবান আজ্ঞা করুন। 


“্তপন্তায় বৃদ্ধ আমার কথা, আপনার নিজের বংশগৌরবের 

কথা, এবং আত্বীয়তষজনদের যাতে কোনে! হাত ছিল না, 

আপনার প্রতি শকুস্তলার সেই স্বত:জাত গভীর প্রেমের কথা 

স্মরণ করে আপনি তাকে আপনার অন্ত পত্ীদের সমান লমাদরের 

দৃষ্টিতে দেখবেন ) এর চেয়ে বেশি কিছু ভাগ্যের হাতে ১ বধূর 

আত্মীয়স্বজনের সে বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই ।” 

বুঝেছি। 

বৎসে, এবার তোমাকে উপদেশ দ্রিই। বনবাসী হলেও আমর! 
ংসারের রীতি জানি-_ 

ধীমান ব্যক্তিদের কোনো বিষয়ই অজান] থাকে ন]। 

এখান থেকে স্বামীর সংসারে গিয়ে তুমি গুরুজনদের আজ্ঞা পালন 

ক'রো, সপত্বীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মতো! ব্যবহার ক'রো, স্বামী 

অন্ঠায় ব্যবহার করলে ভাজে ন্দুদ্ধ হয়ে তার প্রতি বিরূপ হ'য়ে! 

না; সৌভাগ্যলাতে গবিত ন] হয়ে পরিজনের প্রতি সদয় 

ব্যবহার করো । এইভাবে চললে স্ত্রীলোক গৃহস্বামিনীত্‌ 

লাভের যোগ্য হয়, এর বিপরীত করলে সংসারে অশান্তি 

আনে*৩। হাঁ, কিন্ত গৌতমী কি বলেন? 

নববধূদের পক্ষে মাত্র উপদেশই যথেষ্ট। বাছা, এগুলে! সব 

মনে রেখো । | 

বংসে, আমাকে আর তোমার সখীদের আলিজন কর। 

বাবা) সখী প্রিয়ন্বদা আর অনস্থয়া কি এখান থেকেই ফিরে যাবে ? 


কাশ্বপ। 


শকৃত্তল] | 


কাশ্প | 


কাশ্যপ। 
শকুস্তল!। 


সবীঘয়। 
শকুত্তল]। 
সবীদ্বয়। 


শাঙ্গরব। 
শকুস্তলা। 


গৌতমী। 


৪ অঙ্ক ৭৩ 


বৎসে, এদেরও বিবাহ দিতে হবে, এদের ওখানে যাওয়] ঠিক হবে 

ন15৪, গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন । 

(পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া! ) মলয়পর্বতের গ! থেকে উপড়ে 

তোল চন্দধনগাছের চারার মতে! বাবার কোল ছেড়ে অন্ত 

জায়গায় গিয়ে কি ক'রে আমি বাঁচব! 

বৎসে, অত কাতর হচ্ছ কেন? বহুপরিজনযুক্ত স্বামীর মহামান্ত 

গুহিণীপদে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেই পদের উপযুক্ত নান! গুরুতর 

কাজকর্মে সর্বদ] ব্যস্ত থেকে, এবং পূর্বদিক থেকে যেমন পবিষ্ত্র 

সূর্যের উদয় হয়, শীঘ্রই৪« সেই রকম পুক্র প্রসব করার পর, বৎসে, 

আমার সঙ্গে বিরহের ছুঃখে তোমার আর কষ্টবোধ হবে ন|। 
শকুস্তল! পিতৃপাদে পতিতা! হইলেন 

তোমার সম্বঞ্ধে আমার কামন। সফল হোক । 

( সখাদ্বয়ের কাছে গিয়! ) ওরে, তোর] ছুজনেই একসঙ্গে আমাকে 

জড়িয়ে ধর । 

(সেরূপ করিয়া ) দ্যাখ ভাই, যদি এমন হয়তো! হয় যে তোকে 

মনে পড়তে রাজার দেরি হয়, তবে তার নিজের নামলেখা এই 

আংটি তাকে দেখাস। 

তোদের এই ভয়ে আমার যে গ| কাপছে ! 

কিচ্ছু 'ভাবন! করিস্‌ নে। অতিম্বেহে অমঙ্গলের কথাও মনে 

আসে । | 

বেলা বেশ বেড়েছে, শ্রীমতী শীদ্র করুনঃ* । 

(আশ্রমের দিকে মুখ করিয়! দাঁড়াইয়া! ) বাব!, না জানি কতদিনে 

আবার তপোবন দেখতে পাব ! 

শোন, বহুদিন চতুঃসাগরবেষ্টিত পৃথিবীর অপত্বীত্বঃ" ক'রে, 

দুষ্যস্তের প্রতিত্বন্িহীন পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, এবং তোমার 

স্বামী যখন তার উপর সংসারের ভার দেবেন, তখন তার সঙ্গে 

আবার এই শান্তিময় আশ্রমে আসবে৪” 

বাছা, বেলা বেড়ে উঠছে । তোমার বাবাকে এখন যেতে দাও। 

ন1, ও তে বারবার অনেকক্ষণ ধরে এক কথাই বলতে থা কৰে--- 

আপনি এখন ফিরুন। 


শ৪ 


কাশ্ঠপ। 
শকুত্তলা । 


কাশ্যপ। 


সধীছয়। 


কাশ্যপ। 


উভয়ে । 


কাশ্যপ। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 

বৎসে, আমার তপন্যার কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে। 

(পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া ) বাবা, আপনার শরীর 
তপস্তার কষ্টে এমনিই হুর্বল, তাই আপনি আমার কথ! বেশি 
ভেবে আরও কষ্ট পাবেন ন1। 

( দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ) বৎসে, তুমি পাখিদের খাবার জন্য যে 
নীবার ছড়িয়ে দিতে, ত1 থেকে কুটীরের দরজার কাছে ষে গাছ 
জন্মেছে, তা দেখে কোনোরকমে আমার শোক কমবে । এবার 


যাত্রা কর, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক। 
সঙ্গীদের সঙ্গে শকুস্তল! নিক্কাস্তা 


(শকুতস্তলার দিকে তাকাইয়া রহিয়া ) হায় হায়, বনের আড়ালে 
শকুতস্তলাকে আর দেখা যাচ্ছে না! 

( দীর্ঘনিঃশ্বা ফেলিয়! ) অনস্থয়1*৯, তোমাদের ছুজনের সঙ্গিনী 
চলে গেল। এস, শোক স্বরণ করে আমার সঙ্গে চল। 


তাত, শকুস্তল! চলে যাওয়ায় যেন শূন্ত তপোবনে কি ক'রে 

টুকব ! 

স্সেহে এরকম মনে হয়। যাকৃ, শকুস্তলাকে স্বামীর কাছে 

পাঠিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্ত বোধ করছি, কারণ কন্তা অন্ঠের 

সম্পত্তি, গচ্ছিত ধন ফেরৎ দেবার মতো! তাকে আজ স্বামীর 

কাছে পাঠিয়ে আমার মনে খুবই গভীর শান্তি বোধ করছি*০। 
সকলে নিক্ষাস্ত 


বিদৃষক। 


রাজা । 


রাজা । 
বিদৃষক। 
রাজা । 


বিদুষক। 


রাজা । 
বিদৃুষক। 


৫ অঙ্ক 
আসনস্থ রাজার ও বিদৃষকের প্রবেশ; 


(শুনিয়া ) বন্ধু, সঙ্গীতশালার দিকে মন দ্িন। নরম মিষ্টি গলায় 
বিশুদ্ধ স্বরে গান শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় শ্রীমতী হংসপদিকা* 
গীতালাপ করছেন । 


কথ! বন্ধ কর! শুনতে দাও। 


আকাশে গীত শুনা গেল-_ 
নবনব-মধু-লোভী তুমি সদা 
ওগো! মধুকর, ওরে ! 
চৃতমপ্রীরে তেমনে চুমিয়া 
কেমনে ভূলিলে তারে ? 
কমলের মাঝে ঘর শুধু পেয়ে 
লাগে ভাল এত তারে !* 
আহা, গানে যেন অহ্থরাগ ঝরে পড়ছে! 
সত্যি? গানের কথাগুলোর মানে কিছু বুঝলেন নাকি? 
ওুর সঙ্গে এক সময়ে প্রণয় ছিল, কিন্তু এখন দেবী বন্ুমতীর« জন্যে 
আমাকে দারুণ তিরস্কার করছেন ! বদ্ধু মাধব্য, আমার নাম, 
করে হংসপদিকাকে গিয়ে বল যে আমি খুব নিপুণভাবেই তিরস্কৃত 
হয়েছি। 
আপনি যেমন আজ্ঞা করেন। ( উঠিয়া) কিন্তু বন্ধু, উনি যখন 
ওর দাসীদের দিয়ে টিকি ধরিয়ে আমাকে মার লাগাবেন, তখন 
অপজরার হাতে পড়া সন্ন্যাপীর মতে! আমারও নিষ্কৃতির গথ 
থাকবে না* ! 
যাও, বেশ ভদ্রভাবে* বল গিয়ে ! 
উপায় নেই! নিক্কাত্ত” 


রাজ । (ম্বগত ) কোনে! প্রিয়ার সঙ্গে বিরহ না হলেও এরকম অর্থের গান 


শুনে মন আমার এত ব্যাকুল হয়ে উঠছে কেন?» কিন্া হয়তো! 


গঠ 


কঞ্চকী। 


রাজা । 


কঞ্চুকী। 
রাজ । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


স্ুথে থেকেও কোনো! মনোহর দৃশ্ট দেখলে বা মধুর ধ্বনি শুনলে 
মাহ্ছষের মন যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তার কারণ নিষ্চয় এই যে, 
পূর্বজন্মের কোনো! স্থায়ীভাবের প্রণয়ের কথ! নিজের অজ্ঞাতসারে 
তার মনে পড়ে। (বিস্রান্তের মতো হইয়া রহিলেন ) 


কঞ্চুকীর১৮ প্রবেশ 


হায়, অবশেষে এই অবস্থায় এসে পৌছেছি! বাজার অস্তঃপুরের 
কর্তব্যপালনে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য যে লাঠিটা সাবধানে 
হাতে রাখতাম, বহুকাল অতীত হয়ে এখন হাটতে চলতে পা 
কাপে বলে সেই লাঠিটাতেই ভর দিয়ে দাড়াতে হচ্ছে! 

কর্তব্য কাজ অবহেলা কর! রাজার উচিত নয়, একথা ঠিক বটে, 
কিন্ত তাহলেও যখন সবে এইমাত্র তিনি ধর্মাসন থেকে উঠে 
এসেছেন, তখন কঙশিষ্যদের আসার কথা বলে তাকে আবার 
বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে না। 

কিন্ত বোধহয় রাজ্যশাসনের কাজে বিশ্রামই থাকে ন!, কারণ 
সুর্যের রথে ঘোড়া একবার লাগিয়ে আর খোলা হয় না, বায়ুকে 
দিনরাব্ধি প্রবাহিত হতে হয়, শেষনাগকে সর্বদাই পৃথিবীর ভার 
বহন করতে হয়, আর যে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর নেন 
তারও এইই ধর্ষ। 

অতএব আমার কর্তব্য করি। (অগ্রসর হুইয়! এবং দেখিতে 
পাইয়া) এঁযে রাজ11 দলপতি হাতি যেমন দলকে চালিয়ে 
রোদে তেতে দুপুরবেলায় ঠাণ্। জায়গায় বিশ্রাম করে, তেমনি 
উনি নিজের জস্তান্র মতে! পজাদের তত্বাবধান করে শ্রান্তমনে 
নির্জনে বসে আছেন । 

(নিকটে যাইয়।) মহারাজের জয় হোক | হ্যালয়-উপত্যকার;১* 
বনবাসী তপস্বীর] কাশ্ঠপের কাছ থেকে বার্ড নিয়ে স্ত্রীলোক 
সঙ্গে করে এসে পৌছেছেন। এখন মহারাজ যা আজ্ঞা করেন। 

(সসম্মানে )কি? কাশ্যপের কাছ থেকে বার্ড নিয়ে ? 

তাইই। 

তাহলে আমার নাম করে উপাধ্যায় সোমরাতকে১* জানাও 
যে তিনি যেন এ আশ্রমবাসীদের শাস্ত্রীয় প্রথায় অভ্যর্থনা করে 


৫ অঙ্ক ৭৭ 


নিজে আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমিও এদিকে তপস্বীদের 
সঙ্গে সাক্ষাতের উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে অপেক্ষ! করছি। 

কঞ্চকী। যেআজ্ঞা। নিষ্কাস্ত 

রাজা। (উঠিয়া! ) বেত্রবতী১*, অগ্নিশালার পথ দেখাও। 

প্রতীহারী । এই দিকে আহ্মন মহারাজ | 

রাজা। (অগ্রসর হইতে হইতে রাজার জীবন সম্বন্ধে খেদ অভিনয় 
করিয়া) সকলেই প্রাথিত বস্তু লাভ ক'রে নিজেকে সুখী বোধ 
করে কিন্ত রাজাদের প্রার্থনাসিদ্ধিতে ছুঃখই বাড়ে। রাঁজপদ 
লাভে শুধু কামনার অবসান হয় মাত্র, যা লব্ধ হয়েছে তার 
রক্ষায় ক্লেশই হয়, ছাতার হাতল নিজহাতে ধারণ১«* করার মতে! 
রাজত্বকর্মে শ্রম দূর যত ন! হয়ঃ তার অধিক শ্রম হয়। 


নেপথ্যে 
বৈতাঁলিকন্বয়১৬ । মহারাজের জয় হোক। 
১ম বৈতালিক। আত্মস্থখ-অভিলাষ ত্যাগ করি তুমি 
নিয়তই শ্রম কর লোকহিত তরে; 
হয়তে! উহ্ভাই তব প্রকৃতি নিজের-_ 
বৃক্ষ যথ! নিজশিরে তীব্র গ্রাব্ম সহি 
ছায়াদালে আশ্রিতের দবঃখ দূর করে। 
২য় বৈতালিক। বিমার্গগামী শাসিত যত তব রাজদণ্ড তলে 
শান্ত করি বিসম্বাদ রক্ষা! কর নিজ বাহুবলে, 
ধনবান শক্তিমান মানবেরে জ্ঞাতি সবে বলে! 
কুটুদ্ব-দায়িত্ব পাল প্রজাদের তুমি কার্ধকালে। 
রাজা । মন ক্লান্ত হলেও এতে উৎসাহ পেলাম। 
প্রতীহারী । এই যে অগ্রনিশালার বারান্দা_-সগ্ঘ মাজাঘসায় ঝকঝক করছে, 
পাশে হোমধেছ । মহারাজ উঠুন । 
রাজা । (উঠিয়া পরিচারিকার কাধে হাত দিয় দীড়াইয়! )১* 
বেত্রবতী, ভগবান কাশ্খপ কি উদ্দেশ্যে খষিদের আমার কাছে 
পাঠিয়ে থাকতে পারেন? তপন্তান্বার হার! শক্তিসঞ্চয় করেন,” 
সেই সংযমী তপস্বীদের তপন্তাপালনে কি কোনো বিদ্ধ ঘটেছে? 
অথব! তপোবনে যে প্রাণীর] বাস করে, কেউ কি তাদের কোনো 


৮ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


ক্ষতি করেছে? না, আমার কোনো অন্তায় আচরণ উত্ভিদদের *৮ 
ফলোদগমে প্রতিবন্ধক হয়েছে? এই রকম নান] চিন্তার উদয়ে 
কিছু স্থির নিশ্চয় না করতে পেরে আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে। 

প্রতীহারী। আমার মনে হয় মহারাজের পুণ্যকাজে আনন্দিত হয়ে খষির 
মহারাজকে সম্বর্ধনা করতে এসেছেন । 
শকুত্তল1-পুর£সর মুনিদের গৌতমীসহ প্রবেশ ; তাহাদের অগ্রে 

কঞ্চুকী ও পুরোহিত 

কঞ্চকী। আপনার এদিকে আহ্ুম | 

শাঙ্গরব। শারদ্বত, হতে পারে এই রাজ মহাঁমনা, কখনও ভ্তাঁয়পথ থেকে 
বিচ্যুত হন না, এবং সবজাতের গৃহীদের মধ্যে এমন কি 
নীচবর্ণেরও কেউ কুমার্গগামী নয়, তবু কিন্ত চিরকাল নির্জন স্থানে 
অভ্যস্ত হওয়ায় আমার কাছে এই জনাকীর্ণ প্রাসাদ যেন আগুনে 
ঘেরা বলে মনে হচ্ছে। 

শারদ্বত। রাজধানীতে ঢোক! অবধি যে তোমার এরকম বোধ হচ্ছে এতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই: যেস্নান করেছে তার কাছে তেল 
মেখে ক্নান না করা লোক যেমন মনে হয়, শুচি লোকের কাছে 
অশ্ুচি লোক যেমন মনে হয়, জাগ্রতের কাছে ঘুমন্ত লোক যেমন 
মনে হয়, মুক্ত লোকের কাছে বদ্ধ লোক যেমন মনে হয়, আমার 
কাছেও এখানকার সুখান্বেধী লোকদের সেই রকম মনে হচ্ছে৯। 

শকুত্তলা। (নিমিত্ত স্চনা করিয়া ১২০ মাগো! আমার ডান চোখ নাচছে 
কেন? 

গৌতমী | বাছা, অমঙ্গল নাশ হোক! তোমার স্বামীগৃহের দেবতার! মঙ্গল 
করুন। 

পুরোহিত । (রাজাকে দেখাইয়া ) হে তপন্বীগণ, এ যে বর্ণাশ্রমের রক্ষণকর্তা 
রাজ! আগেই আসন থেকে উঠে দীড়িয়ে আপনাদের জন্য 
অপেক্ষা করছেন । ওকে দেখুন। 

শাঙ্গরব। হে মহাব্রাঙ্গণ২১, সেটা ভালই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু 
আমাদের কাছে তা বল! নিম্রয়োজন, কারণ ফল ধরলে গাছ 
হয়ে পড়ে, নববর্ধার জলে ভরা মেঘ অনেক নীচে নেমে আসে, 
সমৃদ্ধিতে সংলোক উদ্ধত হয় ন, পরোপকারীদের স্বভাবই এই । 


& অঙ্ক ৭৯ 


প্রতীহারী। মহারাজ, ধষিরা বেশ প্রসন্নমূ্তি, মনে হয় তার! ভাল উদ্দেশ্টেই 


রাজ।। 


প্রতীহারী। 


রাজা। 
শকুস্তল] | 


পুরোহিত । 


রাজা । 
ঝাঁষগণ । 
রাজ । 
খষিগণ | 
রাজ1। 
খষিগণ। 


রাজা । 


শাঙ্গরব। 


রাজা । 
শাঙ্গরিব। 


এসেছেন। 
(শকুস্তলাকে দেখিয়! ) কিন্ত বিবর্ণ পাতায় ঘের! নতুন পাতার 
মতো, তপস্বীদের মধ্যে এই অবগুঠনবতীৎ২ ্রীমতী, ধার শরীরের 
রূপ অস্ফুটভাবে দেখা যাচ্ছে, উনি কে হতে পারেন ? 

মহারাজ, আমারও খুব কৌতৃহল হলেও আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি 
না| কিন্ত ওর রূপ দেখবার মতো! 

তা হোকু* পরস্ত্রীকে বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে নেই। 

(বুকে হাত দিয়াঃ স্বগত ) হৃদয়, অমন কাপছ কেন? আর্যপুত্রের 
ভালবাসার কথা মনে করে স্থির হও ! 

(সম্মুখে আসিয়।) এই যে তপস্বীরা। এদের যথাবিধি 
অভ্যর্থন! করা হয়েছে । এর! গুরুর কাছ থেকে কোনে বার্ড! 
নিয়ে এসেছেন, মহারাজ তা শুহন | 

শুনছি। 

(হাত তুলিয়া ) মহারাজের জয় হোক। 

আপনাদের সকলকে অভিবাদন করছি। 

আপনার মনোরথ সদ্ধ হোক। 

মুনিদের তপন্তায় কোনে! খিদ্ব হচ্ছে না তে।? 

আপনিই যখন রক্ষা করছেন তখন সাধুদের ধর্মকর্মে বিদ্ধ কি করে 
হতে পারে? হুর্য যখন প্রকাশ থাকে তখন অন্ধকারের 
আবির্ভাব কি করে হতে পারে? 

তাহলে আমার রাজ! নাম সার্থক । ভগবান কাশ্প সংসারের 
হিতের জন্য কুশলে আছেন তে।? 

কুশলে থাকা সিদ্ধিমান্দের শ্বেচ্ছাধীন২। তিনি আপনার 
নিরাময়প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করে এই কথা বলতে বলেছেন-_ 

ভগবান কি আদেশ করছেন 1২৪ 

“আপনাদের উভয়ের নিজ ব্যবস্থা! অহসারে আপনি আমার এই 
কন্াকে যে বিবাহ করেছিলেন, আপনাদের ছুজনেরই সেই কাজ 
আমি সাহলাদদে অনুমোদন করেছি, কারণ আপনাকে আষি 
ষোগ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মনে করি এবং শকুস্তলাও মুতিমতী 


গৌতমী ৷ 


শকুস্তলা। 
রাজ।। 


শকুস্তল] | 
শাঙ্গরব। 


বাজ।। 


শকুত্তলা। 
শাঙরব। 


রাজা | 
শা রব। 
রাজা । 
গৌতমী 1 


রাজা । 


অতিজ্ঞান-শকুস্তল 


সচ্চরিত্রতা ) একই রকম গুশের বধূ ও বরের মিলন ঘটিয়ে 
প্রজাপতি ব্রক্গ! বহুদিন পরে নিন্নাভাজন হলেন না২৫ | অতএব 
এখন আপনার সঙ্গে ধর্মাচরণের জন্য অস্তঃসত্বা একে গ্রহণ 
করুন২৬ |” 

আর্ধ, আমি একট। কথা বলতে চাই। আমার এতে কিছু 
বলার নেই, কারণ শকুস্তল! গুরুজনূকে কিছু বলে নি আপনিও 
তার আত্মীয়স্বজনকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আপনারা 
নিজেরাই যখন সব করেছেন তখন আপনাদের কাকেই বা আমার 
কি বলার থাকতে পারে? 

( শ্বগত ) আর্ধপুত্র ন। জানি এখন কি বলবেন ! 

এসব আবার কি ব্যাপার ? 

(স্বগত ) কথার আরভই যে আগুনের মতে] ! 

সেকি কথা? সাংসারিক বিষয় তো আপনিই ভাল জানেন]! 
স্বামী বর্তমানে যদি কোনো স্ত্রীলোক নিজের আত্মীয়দের কাছেই 
থাকে তবে সতী হলেও লোকে তাকে অন্ত রকম মনে করে; 
সেইজন্য আত্মী়র। সর্বদা চায় যে প্রিয়া হোক অপ্রিয় হোক, 
সে স্বামীর কাছেই থাকে । 

আমি কি শ্রীমতীকে কখনে! বিবাহ করেছিলাম ? 

(সবিষাদে, শ্থগত ) হাদয়, তুমি যা ভেবেছিলে ত! ঠিকই ! 

এ কি নিজের কৃত কার্ধকে অন্তায় মনে করা ? না, ধর্মের প্রতি 
বিমুখত1 ? না, যা করেছেন তা অস্বীকার করা? 

যার অস্তিত্বই নেই ত1 কল্পনা করে নিয়ে এসব প্রশ্ন করা কেন? 
যারা শ্বর্যমত্ত তাদেরই এই রকম ছুর্মতির আধিক্য হয়। 

খুবই তে! তিরম্ৃতি হলাম ! 

বাছা, একটুক্ষণ লজ্জা করো না। তামার ঘোমটা! সরিয়েখ* 
ফেলছি, তাতে তোমার স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন । 
( সেইব্নপ করিলেন ) 

(শকুত্তলাকে মনোযোগ দিয়া দেখিয়!, স্বগত ) ভ্রমর যেমন 
সকালবেলার শিশিরভর! কুদ্দফুলকে ভোগও করতে পারে না, 
ছাড়তেও পারে নাঃ তেমনি আমি আগে একে বিবাহ করেছিলাম 


প্রতীহারী ৷ 


শাঙ্গরব। 
রাজ । 


শকুস্তল]| 


শাল রব | 


শারদ্ধত। 


শকুস্তল্‌]। 


রাজ।। 


& অহ ৮১ 


বা করিনি, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্য় না ভয়ে এইভাবে উপস্থিত 
এই অনিন্ব্য দ্ূপ আমি ভোগও করতে পারছি না, ছাড়তেও 
পারছি না| €(ভাবিতে লাগিলেন ) 

(হ্থগত ) অহো, মহারাজের কি ধর্মভীরুত1! এইরকম ব্প 
অনায়াসে পেয়ে অন্ত কেউ কি আর দ্বিধ। করত? 

ভে! রাজন্‌, কিছু বলছেন না যে? 

হে তপোধনগণ, আমতীকে আমি বিবাহ করেছিলাম একথা 
চিন্তা করেও আমার স্মরণ হচ্ছে না। অতএব ওর গর্ভলক্ষপৎ” 
যখন বেশ স্পষ্ট তখন নিজেকে ক্ষেত্রী২১ মনে করে কিকরে 
আমি ওকে গ্রহণ করতে পারি? 

(নিয়স্বরে ) বিয়েতেই যখন আর্ধের সঙ্দেহ হচ্ছে তখন কোথায় 
গেল আমার বড় বড় যত সব আশ! 

বেশ, করবেন না। চোরকে চুরিকর! নিঙ্গের জিনিষ দিয়ে 
দেওয়ার মতো আপনি তাঁর কন্তাকে ধর্ণ করলেও যিনি তা 
অহ্ুমোদন করেছিলেন, সেই মুনি আপনার দ্বার! অপমানিত 
হবার যোগ্যই বটেন ! 

শাঙ্গ রব, এখন তুমি থাম। শকুস্তলা, আমাদের যা! ধলার ছিল 
আমরা বলেছি । এই মহাশয় এরকম বললেন। তার যাতে 
বিশ্বাস হয় এমন উত্তর ভুমি এখন গুকে দেও। 

(নিয়ন্ধরে ) সে রকম প্রেম যখন এই অবস্থায় পৌছেছে তখন 
মনে করিয়ে দিয়েই বালাভ কি? এখন আমিই যাতে দোষী 
সাব্যস্ত না হই, শুধু সেই চেষ্টাই করি। (প্রকাশ্যে ) আর্ধপুত্র-- 
(এই বলিয়াই থামিয়া ) বিয়েতেই যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন 
এ সম্বোধন ঠিক হবে না_.পৌরব, তখন আশ্রমের মধ্যে 
স্বভাবতই সরলমন আমাকে প্রথমে অঙ্গীকার** দেবার 
প্রতারণা করে এখন এইরকম কথ! বলে প্রত্যাখ্যান কর! 
আপনার উচিতই হচ্ছে বটে! 
(কান বন্ধ করিয়া) একি সব অন্তায় কথা! পাড় থেঁষে বহ! 
নদী যেমন নিজের পরিষ্কার জল ঘোলা করে, আবার পাড়ের 
গাঁছও উপড়ে ফেলে, তেমনি আপনি কেন আপনার নিজের 


৮২ 


শকুস্তল!। 
রাজ | 

শকুস্তল]। 
গৌতমী। 


রাজা। 
শকুস্তল!। 


রাজা । 
শকুস্তলা । 


রাজা। 
শকুস্তলা | 


রাজা । 


গৌতমী। 


অতিজ্ঞান-শকুস্তল 


কুল কলঙ্কিত করছেন আর আমাকেও পতিত করার চেষ্ট। 
করছেন ? 

বেশ, যদি সত্যিই আপনি আমাকে অন্ঠের স্ত্রী মনে করেছেন 
বলে এইরকম আচরণ করছেন তবে এই অভিজ্ঞান দিয়ে আপনার 
চিত্ত] দূর করছি। 

ভাল কথা । 

(আঙলে হাত বুলাইয়! ) হায় হায় আমার আঙ্লে তো 
আংটটা নেই ! (সবিধাদে গৌতমীর দিকে তাঁকাইয়া রহিলেন ) 
ইন্দ্রতীর্থে শচীঘাটের*১ জলে তুমি পুজো! করবার সময়ে নিশ্চয় 
আংটিটা খসে পড়ে গিয়েছে । 

(মৃছু হাসিয়। ) একেই তে! বলে স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ! 
আমার দুর্ভাগ্যেই এট] ঘটল নিশ্চয়। ভাল, আপনাকে আর 
একট] কথা বলব। 

এবার আশা করি শোনার মতে কিছু হবে ! 

সেই যে একদিন নবমাঁলিকা মণ্ডপে আপনার হাতে পদ্মপাতার 
পাত্রে জল ছিল। 

শুনে যাচ্ছি ! 

সে সময়ে আমি যাকে ছেলের মত দেখতাম, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে সেই 
হরিণের বাচ্চাটি সেখানে এসে উপস্থিত হল। আপনি স্সেহ 
কবে ”ও প্রথমে জল খা,ক” এই বলে ওকে জল খাওয়ার জন্তে 
অনেক সাধাসাধি করলেন। কিন্ত আপনি ওর অপরিচিত 
বলে ও আপনার কাঁছে এল লা । তারপর আমি সেই জলপাত্রই 
হাতে নিলে ও জল খেল। তখন আপনি এই বলে ঠাট্া 
করেছিলেন “সকলেই নিজের জ্ঞাতিকুটু্ধকে বিশ্বাস করে, তুমি 
আর ও ছুজনেই বনের জীব 1৮৩৭ 

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিপুণ স্্ীলোকদের এই রকম মিথ্যাময় 
বাক্যমধূতে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাদের খুব আগ্রহ, শুধু তারাই 
আকৃষ্ট হয়ু। 

মহাঁভাগ», ওরকম বলা আপনার উচিত হয় না। ত্বপোবনে 
প্রতিপালিত শকুস্তল! কখনও ছলনা শেখে নি। 


রাজা । 


শকুস্তলা। 


রাজা। 


শকুস্তলা। 


শাল রব। 


রাজা । 


শীঙ্গরব | 
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হে তাপসবৃদ্ধেতত, বিনা শিক্ষায়ই তো ছলনাপটুত্ব স্্রী-প্রাণীদের 
মধ্যেও যথে দেখা যায়--যাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাদের আর 
কি কথা! স্ত্রী-কোকিলরাই তো! আকাশে উড়ে যাবার আগে অন্ত 
পাখিদের দ্বারা নিজের সন্তানদের পালন করায় !ঃ 

(সরোষে) অনার্ধ! তুমি সকলকে তোমার নিজের মতোই 
মনে করছ ! ধর্মের মুখোস পরা, ঘাসে ঢাকা গর্তের মতো? 
তুমি! তুমি ছাড়া আর কে তোমার মতো আচরণ করতে 
পারে? 

(শ্বগত ) এর এই ক্রোধ কপট মনে হচ্ছে না এবং তাতে আমার 
মনেও খটকা লাগছে, কারণ গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল ইনি 
বলছেন, তা বিস্মৃত হওয়ায় নিষুরমনে আমি যখন তা অস্বীকার 
করলাম তখন ঘোর রক্তবর্ণ চোখে বঙ্কিম জরহুটিতে অত্যন্ত ক্রোধে 
ভ্রভঙ্গ করে যেন ইনি মদনের ধন আমারই উপর ভেঙে ফেললেন । 
(প্রকাশ্যে) ভঙ্গে, দুষান্তের ক্রিয়াকলাপের কথা সকলেরই ছুজ্ঞাত, 
কিন্ত ওরকম £&কছুর কথা তো কেউই জানে না।ৎ 

পুরুবংশের উপর বিশ্বাপ করে এই মুখে মু, মনে বিষ লোকের 
হাতে পড়ে আমিই তাহলে স্বেচ্ছাচারিণী প্রমাণ হলাম! 
ভালই ! (পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন* ) 

নিজের চপলতা! সংযত না করলে তা এইভাবেই দহন করে । 
অতএব প্রেমের সম্বন্ধ, বিশেষতঃ তা যদি আবার গোপন হয়, 
বিশেষ বিবেচনা করে স্থাপন করা কর্তব্য, কারণ যেখানে 
পরস্পরের প্রকৃতি জান! না থাকে সেখানে সৌহদ্চ পরম্পর-ঘ্বেষে 
পরিণত হয় |" 

ও মশায়, শুধু শ্রীমতীর কথায়ই বিশ্বাস করে আপনি আমাকেও 
নান! রকমে দোষে জড়িয়ে পীড়! দিচ্ছেন কেন? 

(সবিদ্বেষে ) শুনলেন সবাই উপ্টো কথা? যে আজ্গন 
কোনো শঠতা শেখেনি, তার কথা অপ্রাম্াণ্য! আর ধীরা 
বি্যাত্যাপ করার মতো! অন্তকে প্রবঞ্চনা করা শিক্ষা কৰেন 
তারাই হলেন সত্যবাদী ! 


8৮৪ 
ব্বাজা। 


শাঙ্গরব। 
রাজা! 


শারঘত। 


শকুত্তলা। 
গৌতমী | 


শাজ রব । 


শাঙ্গরব। 


রাজা । 


শাঙ্গরব। 


বাজ] 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


হে সত্যবাদী, সে কথা মানলাম, কিন্তু এ'কে প্রবঞ্চনা কৰে 
আমার লাভ কিহবে? 
বিনিপাত ! 
পৌরবরা বিনিপাত কামনা করে, এ কথা কেউই বিশ্বাস 
করবে না !5» 
শাঙ্গরব, আর কথ! বাড়িয়ে লাভ কি? আমরা গুরুর নির্দেশ 
পালন করেছি, এখন আমরা ফিরে যাই। (রাজার প্রতি) তাহলে 
ইনি আপনার পত্বী, একে আপনি গ্রহণ করতে পারেন, ত্যাগও 
করতে পারেন**১ স্ত্রীর উপর স্বামীর সব অধিকারই আছে । 
গৌতমী, আপনি আগে চলুন । সকলের প্রস্থান ৪১ 
সেকি! এই ধূর্তও আমাকে প্রবঞ্চনা করল, আর আপনারাও 
আমাকে ছেড়ে চললেন? (তাহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন ) 
(দাড়াইয়! ) বাছ! শাঙ্গ রব, শকুতস্তলা করুণভাবে কাদতে কাদতে 
আমাদের পিছনে পিছনে আসছে। স্বামী যখন নিষ্ঠুরতাবে 
প্রত্যাখ্যান করলেন তখন বাছ আমার করবেই বাঁকি !৪২ 
(সরোষে পিছন ফিরিয়1) ছুষ্টা! তুমি নিজের ইচ্ছামত চলতে 
চাচ্ছ? 

শকুস্তলা ভয় পাইয়া! কাঁপিতে লাগিলেন 
শকুত্তলা, রাজা যেরকম বলছেন তুমি যদি তাই হও» তবে কুল- 
কলছ্ছিনী তোমাকে নিয়ে তোমার পিতা কি করবেন? আর 
যদি তুমি তোমার নিজেন আচরণ নির্দোষ মনে কর তবে 
পতিগৃহে দাসীধুণ্ডি করাও তোমার পক্ষে উচিত হবে। থাক 
এখানে । আমরা চললাম! ৪৩ 
হে তপর্থী, আপনি গ্রীমতীকে মিথ্যা আশা৪১* দিচ্ছেন কেন? 
চন্দ্র কেবল কুনুদদের আর ক্্য কেবল পদ্দদের প্রস্ফুটিত করে ; 
আত্মসংযমীদের মন কখনও পরস্ত্রীঙ্গ কামনা করে না। 
আপনি যখন অন্য অবস্থার মধ্যে ফিরে আগের ঘটন! ভূলে যেতে 
পারেন তখন অধর্ম করতে ভয় পাচ্ছেন কেন? 
এক্ষেত্রে আপনাকেইঃ« কোন্টা কম কোন্টা বেশি অস্তাঁয় 
জিজ্ঞাস। করি--যখন লংশয় হচ্ছে যে আমিই ভুলে গিয়েছি, না 


€& আছ ৮% 


ইনিই মিথ্যা বলছেন, তখন আমি স্ত্রীত্যাগী হব, না পরস্ীসঙ্গে 
দোষী হব? 

পুরোহিত। (চিস্ত! করিয়া ) এক্ষেত্রে এরকম করলে ভাল হবে-. 

রাজা। আপনি আমাকে আজ্ঞ। করুন। 

পুরোহিত | সন্তানপ্রসব পর্যন্ত শ্রীমতী আমার বাড়ীতে থাকুন। প্রশ্ন হতে 
পারে কেন আমি এরকম বলছি? তার কারণ সাধুসজ্জনর! 
বলে রেখেছেন আপনার প্রথমে চক্রবর্তী পুত্র হবে। মুনির 
দৌহিত্র যদি সেই রকম লক্ষণযুক্ত হয় তবে একে সমাদর করে 
অন্তঃপুরে গ্রহণ করবেন, তা না হলে একে পিতার কাছে 
পাঠানে1** ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। 

রাজা । গুরুর যেমন ইচ্ছা । 

পুরোহিত | বৎসে, আমার সঙ্গে এস। 

শকুস্তলা। ভগবতী বস্থধা, দ্বিধা হও! (এই বলিয়া কাদিতে কাদিতে 
চলিলেন )৪ পুরোহিত ও তপস্বীদের সঙ্গে নিশ্বণস্ত 

শাপফলে অবরুদ্বস্থৃতি হইয়া! রাজ! শকুন্তলা সন্বস্বীয় বিষয়ই 
চিন্তা করিতে লাগিলেন 
নেপথ্যে 

কিআম্্য! কি আশ্চর্য! 

রাজা। (শুনিয়া) আবার কি হল? 

প্রবেশ করিয়| 

পুরোহিত । ( লবিল্ময়ে ) মহারাজ, অদ্ভূত ব্যাপার ঘটল! 

রাজা। কিহুল! 

পুরোহিত | মহারাজ» কথ্শিষ্যরা চলে গেলে সেই তরুণী নিজের ভাগ্যকে 
নিন্দা করতে করতে বাহু উৎক্ষেপণ করে কাদতে” লাগলেন--- 

রাজা । হা। 

পুরোহিত। তখন অপ্পরাঘাটের কাছে অনেকটা যেন স্ত্রীলোকের মতো] 
দেখতে একটা বিছ্যতের ঝলক তাঁকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হুয়ে 
গেল ! 

সকলে বিস্ময়ের অভিনয় করিলেন 
রাজা । ভগবন্, ও ব্যাপারের তো আমি আগেই নিষ্পত্তি করেছি, 


৮৬ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 
এখন অনর্থক ভেবে আর লাভ কি? আপনি বিশ্রাম করুন 
গিয়ে । 
পুরোহিত । (চাহিয়৷ রহিয়! ) আপনার জয় হোক। নিক্রাস্ত 
কাজা । বেব্রবতী, আমার বড়ই ব্যাকুল বোধ হচ্ছে। শোবার ঘরের 
পথ দেখাও |8৯ 
প্রতীহারী। এই দিকে আন্বন মহারাজ। প্রস্থান 
বাজা। যে মুনিকন্তাকে প্রত্যাখ্যান করলাম, তাঁকে বিবাহ করার কথা 
স্মরণ নেই সত্য বটে, কিন্ত তবু আমার মন অত্যন্ত পীড়িত বোধ 
ক'রে বিবাহের কথাই যেন আমাকে বিশ্বাস করাচ্ছে 1০ 
সকলে নিষ্্াস্ত 
৬ আহ্ক 
প্রবেশক: 
নগররক্ষক রাজ-শ্বালকের প্রবেশ? তাহার পিছনে একজন 
হাত-বাঁধা লোককে লইয়া! দুইজন রক্ষী 
রক্ষীদ্ঘয়। (লোকটাকে পিটাইতে পিটাইতে ) ওরে বেট] চোর, মণির 
চারপাশ ঘিরে রাজার নায় লেখা এই আংটি তুই কোথায় পেলি 
বল্‌। 
কটি । (ভয় পাওয়ার অভিনয় কবিয়ু! ) দয়! করুন মশায়র?, অমন কাজ 
আমার দ্বারা হয় না। 
১ম রক্ষী। তবে কি অতিযোগ্য ব্রাহ্মণ যনে করে ওটা তোকে রাজা প্রণামী 
দিয়েছিলেন ? 
লোকটি । শুনুন একটু । আমি জেলে, ইন্দ্রতার্৫থের কাছে থাকি। 
২য় রক্ষী । বেটা সিধেল চোর, আমর তোকে জাতের কথা জিজ্ঞেস 
করেছি? 
শ্যালক । স্চক২, ওকে সব কথা গুছিয়ে বলতে দেও, মাঝখানে আটকিয়ে 


না। 


রঙ্ষীঘ্বয়। 
লোকটি। 


শ্যালক। 
লোকটি। 


শালক। 
লোকটি । 


শ্যালক । 


রক্ষার । 
শ্বালক। 
রক্ষী । 
১ম রক্ষী | 
২য় রক্ষী । 


১ম রল্গী। 


লোকটি। 


৬ অস্থ ৮৭ 


হুজুর যা বলেন। বল্‌। 

আমি জাল বঁড়শি প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরে পরিবারের পেট 
চালাই। 

(উপহাস করিয়। ) ভারি পবিত্র পেশ! তো৷ তোর ! 

কর্তা, সে কথা তুলবেন না। যেটা যার জাতগত কাজ, ত৷ 
নিন্দের হলেও ছাড়! উচিত নয় । যজ্ঞের জন্তে পশুবধ কর্ম 
করার সময়ে নির্দয়ঃ হলেও শ্রোত্রিক্ ব্রাহ্মণ খুবই দয়ালু লোকই 
থাকেন। 


যাক; তারপর কি বলছিলি? 
একদিন একটা রুই মাছ পেয়ে সেটাকে যখন টুকরো করে কাটছি 
তখন তার পেটের মধ্যে তাকিয়ে দেখলামং এই আংটিটায় 
বসানে। রত্ব জল জল করছে; যখন এ আংটিটা নিয়ে বিক্রির 
জন্তে আমি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তখন মশায়রা আমাকে 
ধরলেন; আমাকে মেরেই ফেলুন আর ছেড়েই দিনঃ এই হচ্ছে 
আমার কাছে আংটি আসার বৃত্তাস্ত। 
জাহক, এ বেটার গা দিয়ে কাচ মাংসের গন্ধ বার হচ্ছে, বেটা 
নিশ্চয় সত্যিই গোসাপ-খেগো ছেলেই হবে। ওর আংটি 
পাওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ করতে হবে। চল, 
রাজবাড়ীতে যাই । 
ভাল । চলরে বেট] গাটকাট!। 

সকলে অগ্রসর হইলেন 
হৃচক, এই আংটি পাবার ব্যাপার রাজাকে জানিয়ে তার হুকুম 
নিয়ে আমি না ফেতা পর্যস্ত তোমরা এ লোকটাকে সাবধানে 
পাহারা দিয়ে রাজবাড়ীর এই দরজায় অপেক্ষা কর। 
বান হুজুর, রাঙ্ঞার হুকুম জানুন । শ্বালক নিশ্রাস্ত 
জান্বক, হুজুরের তে! বড্ড দেরি হচ্ছে। 
রাজাদের সঙ্গে দেখা হতে তে। সময় লাগে। 
জানুক, এ বেটাকে মরবার ফুলের মাল! পরাবার জন্তে আমার 
হাত ছুটে! নিশ.পিশ, করছে । 
অকারণে আমাকে মেরে ফেলার কথ! ভাবা মশায়ের উচিত না। 


৮৮ 


২য় রক্ষী । 


শ্যালক। 
সুচক। 
লোকটি। 
শ্যালক। 


লোকটি। 
সূচক । 


জানুক। 


শ্যালক। 


সুচক। 
জানুক। 


লোকটি । 
জানুক । 
শ্বালক। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


( দেখিতে পাইয়া) এ যে হুজুর রাজার হুকুম লেখা কাগজ 
হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন দেখা যাচ্ছে। এবার তুই শকুনের 
থাবার হবি, না হয় কুকুরের মুখ দেখবি” । 


প্রবেশ করিয়া 
সুচক, জেলেটিকে ছেড়ে দাও; ওর হাতে আংট আসার কথ! 
ঠিকই। 
যে আজ্ঞে হুজুর। বেটা যষের বাড়ী ঢুকে আবার বার হয়ে 
এল। (লোকটিকে বন্ধনযুক্ত করিল ) 
(শ্তালককে প্রণাম করিয়া ) কর্তা, আজ আমার পেট চলবে কি 
ক'রে ?+ 
এই যে, রাজ! তোমাকে আংটির দামের সমান বকৃশিষ দিয়েছেন । 
(লোকটিকে অর্থ দিলেন ) 
(সপ্রণামে গ্রহণ করিয়া) হুজুরের দয়া! 
ই, একেই বলে দয়াশুল থেকে নামিয়ে হাতির কীধে 
বসানে1১ ০ ! 
রাজ! যে বকশিষ দিলেন এতে মনে হয় আংটিট! পেয়ে তিনি 
খুব খুসি হলেন । 
আংটিতে বসানে! খুব দামি পাথরট1 হযে ভার প্রিগ্ ছিল বলে, তা! 
মনে হয় না। আংটি দেখে তার কোনো প্রিয়জনকে মনে 
পড়লো । স্বভাবতঃ গরভীরপ্রকৃতি হলেও মুহূর্তের জন্যে তিনি 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন । 
হুজুর তবে রাজার উপকার করেছেন । 
শোনো কথা ! রাজার, না এই জেলের সর্দারের ? (এই বলিয়া 
লোকটির প্রতি ঈর্ধাৃষ্টিতে তাঁকাইল ) 
কর্তা, এর অর্ধেক আপনাদের প্রণামী দিতে চাই১১। 
সে কথা ভালই১ঘ। 
ধীবর, তুমি মস্ত লোক, এখন আবার আগার শ্রিত্ববদ্ধু হলে | 
স্থব! সাক্ষী করে আমাদের এই নতুন বন্ধুত্ব স্বাপন কর! উচিত, 
অতএব চল সবাই মদের দোকানেই যাই ।১৩ সকলে নিখ্রণাস্ত 
প্রবেশক সমাপ্ত 


সাহুমতী। 


প্রথম! | 


দ্বিতীয়! ৷ 
প্রথমা । 
দ্বিতীয়! । 
প্রথমা | 


দ্বিতীয়া । 


প্রথমা! 
দ্বিতীয়! ৷ 


৬ অঙ্ক ৮৯ 


আকাশমার্গে সাহুমতী১* নামক অপ্পরার প্রবেশ 
সাধুসজ্জনদের সান শেষ হওয়া! পর্যস্ত পাল! করে অগ্সরাধাটের 
কাছে আমাদের উপস্থিত থাকার কাজ শেষ করেছি। এইবার 
রাজার অবস্থাট! স্বচক্ষে দেখব। মেনকার সঙ্গে আমার যে 
সম্বন্ধ, তাতে শকুস্তলা আমার নিজেরই শরীরের যতো! । 
মেনকাও মেয়ের জন্যে আগেই আমাকে বলেছেন। 
(চারিদিকে তাকাইয়া ) বসম্ভখতুর উৎসব আরম্ত হলেও 
রাজবাড়ীতে উৎসব পালনের কোনে চিহ্ন দেখছি না কেন? 
মনোবলেই সব বিষয় জানবার শক্তি আমার আছে বটে, কিন্ত 
সখীর কথা রাখতে হবে । ভাল, নিজেকে অদৃশ্য রাখার শক্তি 
খাটিয়ে এই দুজন উদ্যানরক্ষিণীর কাছাকাছি থেকে ব্যাপার বোঝা 
যাক। (অবতরণ অভিনয় করিয়া নামিয়া ঈাড়াইয়া রহিলেন ) 
আমের মুকুলের দিকে তাকাইতে তাকাইতে একজন চেটাব 
প্রবেশ, তাহার পিছনে আর একজন চেটা 

হে আমের মুকুল, তৃমি খত্ুমঙ্গল % আধোলাল আর সবুজে 
সাদায় মেশানো রঙের তোমাকে দেখেছি ! তোমাকে নমস্কার 
করি। 

ওরে পরডভূতিক1,১« এক একা কি বিড়বিড় করছিস ? 
মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখলে পরভূতিক! পাগল হয়ে ওঠে ! 

( সহর্ষে ক্রতগতিতে নিকটে আসিয়া!) মপ্মাস আরভ্ভ হয়েছে 
নাক রে? 

মধুকরিকা, মাতাল হয়ে ঘুরে ঘুরে তোর গান গেয়ে বেড়াবার 
সময় এবার হয়েছে | 

ওরে, আমাকে একটু ধরে থাক না, পায়ের ডগায় তর দিসে 
দাঁড়িয়ে আমের মুকুল পেড়ে কামদেবের অ?না করি । 

যদি আমাকে অর্চনার অর্ধেক ফল দিস তবে। 

সেকথ! তুই না বলে দিলেও তাই হবে, কেনন1 আমাদের প্রাচ্ণ 
একই, শরীরই ছুটো। (সখীকে ধরিয়া দাড়াইয়া আমের মুকুন 
ছি'ড়িল ) ওরে, পুরোপুরি না কুটলেও মুকুল ছি ড়লেই কি সুগন্ধ 
বার হচ্ছে! (যুক্তহস্তে ) হে আমের মুকুল, হাতে ধনু কামদেবের 


কঞুকী। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


কাছে তোমাকে নিবেদন করলাম। প্রবাসী লোকদের যুবতী 
পত্বীদের পক্ষে তুমি তার পঞ্চশরের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হও ! 
( এই বলিয়া! অঞ্জলিদানের মতে। আত্মমুকুল ছু ডিয়া ফেলিল ) 
হঠাৎ উত্তেজনার সহিত পর্দ। ঠেলিয়! প্রবেশ করিয়।১৬ 
কুপিতভাবে 
ওগে। মুখ? নারী, রাজা যখন বসন্তোৎসব নিষেধ করেছেন তখন 
কেন তুমি আমের মুকুল ছিড়ছ? 


উভয্র চেটী। (ভীত হইয়া ) ক্ষমা করুন আর, আমর] ত! জানতাম না। 


কঞ্চুকী। 


সাহুমতী | 
১ম! চেটা। 


কঞ্চুবা। 
চেটাতয়। 


স'হুমতী ! 


কঞ্চকী। 


চেটাথয় | 


তোমর| কি শোন নি যে, বসস্তকালে যেসব গাছে ফুল হয়? 
আর সে গাছে যে পাখি থাকে তারাও রাজার আদেশ 
মেনে নিয়েছে ?-কারণ অনেক দিন হল আমের মুকুল ফুটলেও 
তাতে রেণু জমছে না ১ কুরবকে ফুল ফুটলেও তা কুঁড়ি অবস্থায়ই 
রয়েছে ; শীতকাল শেষ হলেও কোকিলের ডাক তাদের 
গলায় আটকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় মদনও অর্ধাকৃষ্ট শর 
সভয়ে আবার তৃণে ভরে ফেলছেন । 

তাতে সন্দেহ নেই। রাজা মহাপ্রতাপশালী | 

আর্য, রাজার শ্যালক মিক্রাবন্ন দিনকয়েক মাত্র হল আমাদের 
দুজনকে রানীমার কাছে কাজ করতে পাঠিয়েছেন এবং প্রমোদ 
উদ্ভান দেখাশুনেো করার ভার আমাদের উপর দেওয়া হয়েছে । 
তাই নতুন এসেছি বলে আমর] এসব বিষয়ে কিছু শুনি নি। 
যাহোক, আর এরকম করো না। 

আর্য, আমাদের জপতে কৌতুখল €চ্ছে। যদি আমাদের কাছে 
বলতে বাধ! না থাকে তবে আর্য বলুন কি কারণে রাজা! 
বসন্তোৎসব নিষেধ করেছেন। 

মাহুষর! উৎ্সবপ্রিয় হয়। নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ 
থাকবে। 

অনেকেই য! জানে তা বলতে আর বাধা কি? শবকুস্তলাকে 
প্রত্যাখ্যানের কথা, যা সবাই জানে, তা তোমরা কি কখনো! 
শোনই নি? 

রাজার শ্যালকের মুখে আংটি ফিরে পাওয়। পর্যন্ত শুমেছি। 


কঞ্চকী। 


সানুমতী । 
কঞ্চুকী। 
চেটাদ্বয় | 


কথুকী। 


চেটীদ্বয় । 


কধুকী। 


সান্থমতী। 
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তাহলে বলার আর অল্পই আছে। নিজের আংটি দেখে যখন 
রাজার মনে পড়ল তিনি সত্যই আগে গোপনে শ্রীমতী শকুস্তলাকে 
বিবাহ করেছিলেন, তারপর ভূলে গিয়ে ভাকে প্রত্যাধ্যান 
করেছেন, তখন থেকে তিনি ভয়ানক অন্থতাপে কাটাচ্ছেন-- 
কোনে! রম্য জিনিষ তার ভাল লাগছে না, মন্ত্রীদের তিনি রোজ 
আগের মতে! তার কাছে আসতে দেন ন!, শয্যার এক প্রাস্তে 
এপাশ-ওপাশ করে প্রায় অনিদ্্রায় তার রাত কাটে, এবং ভদ্রতা 
করে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে যখন তিনি যথাযোগ্য কথ! বলেন 
তখন তাদের নামে গণ্ডগোল করে লজ্জিত হয়ে তিনি অনেকক্ষণ 
পর্যস্ত বিভ্রান্ততাবে থাকেন |১* 
বেশ লাগছে শুনে । 
এই রকম দারুণ মনঃপীড়ায় তিনি উৎসব নিষেধ করে দিয়েছেন । 
বুঝলাম । 

নেপথ্যে 

এদিকে আসম্ুন, এদিকে 


(শুনিয়া! ) এ যে, রাজা এদিকেই আসছেন! তোমরা নিজেদের 
কাজে যাও। 
ভাল। নিঙ্ান্ত 
অন্থহতাপ-উপযোগী বেশে১৮ রাজার প্রবেশ? তাহার 

সঙ্গে বিদূষক ও প্রতীহারী 
(রাঁজাকে নিরীক্ষণ করিয়া) সুপুরুষদের সকল অবস্থাতেই দেখতে 
কেষন ভাল লাগে। মন খারাপ থাকলেও রাজাকে শুন্গর 
দেখাচ্ছে--তিনি সবিশেষ অলঙ্কার আভরণ পরিত্যাগ করেছেন, 
শুধু তার বাম প্রকোষ্ঠে» একটি মাত্র সোনার বাল! পরেছেন, 
ঘন ঘন উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলায় তার অধর লাল হয়ে উঠেছে, 
দুশ্চিন্তায় রাত্রি জাগায় তার চোখ ক্লান্ত, কিন্ত শরীর ক্ষীণ হলেও 
তার স্বাভাবিক দীপ্তিবশতঃ মাজাঘসায় ক্ষয়প্রাপ্ত মহামণির মতে! 
তা বোঝা যাচ্ছে না। 
(রাজাকে দেখিয়া) প্রত্যাখ্যানের অপমান সত্বেও শকুন্তলা যে 
এর জগ্তে এত কাতর হয়েছে, তা আশ্চর্য নয় । 


৯২. 


রাজ1॥ 


সাছমতী। 
বিদুষক। 


কঞুকী। 


রাজা । 


প্রতীহারী । 
রাজা । 
কঞ্চকী। 
বিদৃষক | 


রাঁজা। 


অভিজ্ঞান-শকুম্তল 


(চিস্তাকুলতাবশতঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে ) তখন 
মুগলোচন প্রিয়া মনে করিয়ে দিলেও আমার এই হতভাগ্য মন 
ঘুমিয়ে ছিল । আর এখন অন্থতাপের ছুঃখ ভোগ করার জন্য ঘুম 
ভেঙেছে ! 

শকুস্তলার এমনি দুর্ভাগ্য ! 

(নিম্বন্বরে ) একে আবার শকুস্তলারোগে ধরেছে! কি করলে 
যে চিকিৎসা হতে পারে তাও জানি না। 

(নিকটে আলিয়া) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, প্রমোদ 
উদ্ভান সবট! ঘুরে দেখেছি২০ ; মহারাজ যেখানে ইচ্ছা বসে 
বিশ্রাম করতে পারেন । 

বেত্রবতী, আমার নাম করে অমাত্য আর্য পিশুনকে২১ গিয়ে বল 
যে সকালে উঠতে দেরি হওয়ায় আজ আমি রাজসভায় বসতে 
পারব না! ; তিনি প্রজাদের যেসব কর্ম সম্পন্ন করেন, তা যেন 
আমাকে লিখিতভাবে জানান । 


মহারাজ যেমন আজ্ঞা! করেন। নিক্ষান্ত 
বাতায়ন২২, তুমিও নিজ্ কর্মে যেতে পার । 
যেমন মহারাজ আজ্ঞা করেন। নিন 


বেশ নিরিবিলি হয়েছে । এখন এই নাগ না-গরম সুন্দর 
প্রমোদ বনে২ আপনার ভাল লাগবে । 

বন্ধু, এই যে কথায় বলে প্রন্ধ পেলেই যত অনর্থ এসে ঘণ্ডে 
চাপেশ২৪, তা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ মুশিকন্তাকে ভালবাসার স্মৃতি 
ষে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, সে অন্ধকার থেকে আমার মন 
যেই যুক্ত হল, হে বনু, ঠিক তখনই আমাকে কই দেবার জক্ 
মদন তার ধনুতে আমের মুকুলের বাণ লাগালেন !২« 


বিদৃষক। দীড়ান, এই লাঠি দিয়ে কন্দর্পের বাণ ধ্বংস করছি । (এই বঙ্িয়া 


রাজা । 


বিদুষক। 


লাঠি তুলিয়া আমের মুকুল ভাডিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন ) 
€মুছু হাসিয়া) থাক হয়েছে! ব্রন্ষতেজ দেখলাম! বন্ধু, 
কোথায় বসে, অনেকটা প্রিয়ার মত যা দেখতে, সেই লতারাজি 
দেখে চোখের তৃপ্তিলাধন করি ? 

কেন? আপনার কাছে যে পরিচাবরিক1 চতুরিকা ছিল তাকে 


৬ অন্ক ৯৩ 


তে! আপনি বল্লেন “এ বেলাট। আমি মাধবীযণ্ডপে কাটাব; 
আমি নিজহাতে শ্রীমতী শকুন্তলার যে ছবিটা! একেছি, সেটা 
চিন্রকলকশুদ্ধ সেখানে নিয়ে এস” | 

রাজা । ই1, ও জায়গাট! বিশ্রামের পক্ষে বেশ ভাল, সেখানকারই পথ 
দেখাও । 

বিদুষক। এইদিকে চলুন। 

উভয়ে অগ্রসপন হইলেন, সাহ্ুমতী পিছনে চলিলেন 

বিদুষক। এই যেমাধবীমণ্ডপ;ঃ ভিতরে মস্থণ পাথরের আসনের উপর 
ঝর! ফুল পড়ে কেমন ম্ন্দর দেখাচ্ছে, যেন আমাদের স্বাগত 
জাণিয়ে অভ্যর্থনা করছে। আপনি ঢুকে আসন গ্রহণ করুন। 

উভয়ে প্রবেশ করিয়া! বসিলেন 

সাহ্মতী। লতার কাছে দ্রাড়িয়ে সখী শকুস্তলার ছবিট1 দেখি, তারপর 
তাকে ম্বামীর নানাভাবে তার উপর ভালবাসা দেখাবার কথ৷ 
গিয়ে বলব। ( সেইব্পে দাড়াইলেন ) 

রাজা । বন্ধু, শকুপ্তলা সন্বন্ধে প্রথম দিকের সেইসব কথা এখন মনে 
পড়ছে । তোমাকেও বলেছিলাম। তাকে প্রত্যাখ্যানের 
সময়ে» তুমি আমার কাছে ছিলে না। তার আগেও তুমি 
কখনো আমার কাছে শীমতীর বিষয়ে কিছু বল নি। তুমিও 
কি আমার মতে! সব কথ! ভূলে গিয়েছিলে ! 

বিদুষক। না,ভুলিনি। কিন্তসব কথ! বলার পর আপনি বলেছিলেন 
“আমি পরিহাস করে যে বাজে গল্প করেছিলাম, তা সত্য মনে 
ক'রে! না”২। আমারও বুদ্ধিটা একটা মাটির ঢেলার মতো 
হওয়ায় আমিও তাই বুঝেছিলাম২৮ | অথবা হয়তে। ভবিতব্যতাই 
ফলবতী হল। 

সাহুমতী। তাই-ই। 

রাজা। ( চিস্তিতভাবে ) বন্ধু, আমাকে বাঁচাও ! 

বিদুষক। সেকি কথা? আপনার অমন হওয়া মোটেই উচিত নয়--, 
সংলোক কখনে। ছুঃখে কাতর হয় না, ভীষণ ঝড় বইলেও পাহাড় 
নিফম্প থাকে *৯। 

রাজ | বন্ধু, প্রত্যাখ্যানে বিহ্বল! প্রিয়ার অবস্থ| স্মরণ করে আমি 


৯৪ 


সানৃমতী। 


বিদুষক। 


রাজা । 


সাহমতী। 
বিদ্ষক। 


রাজা । 
বিদূষক। 


রাজ] । 


বিদূযক। 


বাজ! । 


অভিজ্ঞান-শকুন্তল 


নিদারুণ অসহায় বোধ করছি--আমি প্রত্যাখ্যান:করলে তিনি 
নিজের আত্মীয়স্বজনদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন, তারপর 
তার গুরুতুল্য পিতৃশিষ্য প্থাক এখানে” বলে চীৎকার করে 
উঠলে তিনি থেমে পড়ে নির্দয় আমার দিকে অশ্রধারায় রুদ্ধ 
চোখে আবার যে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তা বিষাক্ত শল্যের মতো] 
আমাকে দহন করছে !৩* 

হায়, নিজের কর্তব্যে নিষ্ঠা এমনই জিনিষণ্১ যে এ'র ছুঃখে 
আমার আনন্দ হচ্ছে! 

দেখুন আমার মনে হয় আ্রীমতীকে কোনো আকাশচারী নিয়ে 
গিয়েছে 15২ 

যিনি পতিকে দেবতার মতো! দেখেন তাকে অন্য আর কে স্পর্শের 
সাহস করতে পারে ? শুনেছি মেনক1 তোমার সখীর জন্মদাত্রা। 
আমার মনে বলে তারই কোনে! সহচরী তোমার সখীকে তুলে 
নিয়ে গিয়েছে 1০ 

এ'র পক্ষে মোহ্গ্রস্ত হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়, জাগ্রত অবস্থা নয়। 
তা যদি হয় তবে ক্রমে শ্রীমতীর সঙ্গে আপনার যিলনও নিশ্চয়ই 
ঘটবে । 

কিকারে? 

স্বামীর বিরহে মেয়ের দুঃখ মাবাপে বেশিদিন সয়ে থাকতে 
পারে ন]। 

বদ্ধ, স্বপ্নই হোক, মায়াই হোকঃ মতিভ্রমই হোক, অথব! সেইটুকু 
ফল দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাঁওয়] পুণ)হ-৪ হোক, যা অতীত হয়েছে 
ত1 আর ফিরবার নয়; বন্তার আোতে নদীর পাড় ভেঙে 
ভেঙে পড়ার মতো আমাদের এই সব মনোবাঞ্থাই একটার পর 
একট] তলিয়ে যাবে। 

ন! না, সেকথ| বলবেন ন। | আংটি ফিরে পাওয্কা থেকেই তো। 
বোঝা যায় যে, যে মিলন অবশ্বসাবী তাও অচিস্তনীয় ভাষে 
ঘটতে পারে ।০ 

( আংটিটির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) হায়, যে আঙুলে স্থান পাওয়া 
সহজ ব্যাপার নয়, সেখানে স্থান পেয়ে আবার খসে পড়ে 


সাহ্ৃমতী | 
বিদূষক। 


সাহ্ুমতী। 
রাজা। 


বিদৃুষক। 
রাজা। 


সাহুমতী। 


বিদৃষক। 
রাজা। 


বিদূষক। 
সাহুমতী। 


রাজা । 
বিদূষক। 
রাজ।| 


৬ অঙ্ক ৯% 


ধায়! এর কি হর্ভাগ্য! ওহে আংটি, ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে 
তোমার পুণ্য আমারই মতে অতি স্বল্প ছিল, কারণ অরুণবর্ণ 
নখে মনোহর তার সেই আঙ্কল স্থান পেয়েও তুমি খসে 
পড়লে ! 

যদি অন্ত কারও হাতে পড়ত তবে সতআাই ছূর্ভাগ্যের বিষয় হ'ত | 
আচ্ছা, আপনার নামলেখ! এই আংটি শ্রীষতীর হাতে কি করে 
এসেছিল ? 

আমার কৌতুহল এ'র মনেও জেগেছে । 

শোন তবে-রাজধানীতে আমি ফিরবার সময়ে প্রিয়া 
সাশ্রলোচনে বললেন “কতদিনে আর্ধপুত্র আবার খবর দেবেন ?* 
তারপর ? 

তখন এই আংটি তার আউ্খলে পরাতে পরাতে আমি উত্তর 
দ্বিলাম “এতে লেখা আমার নায়ের এক-একটা অক্ষর রোজ এক- 
একটা করে গুনো ; যখন শেষ করবে তার মধ্যেই তোমাকে 
আমার অন্ত:পুরে নিয়ে যাবার লোক তোমার কাছে এসে 
পৌঁছবে ।৮০৬ কিন্তু নির্দয়হদয় আমি যোহাচ্ছন্ত্র হয়ে আমার 
কথ! রাখি নি। 

সময় গণনার ব্যবস্থা বেশ হ্ুন্দরই হয়েছিল কিন্ত দৈব তা পণ্ড 
করল।। 

কিন্ত জেলের কাট! রুইমাছের পেটের মধ্যে গেল কি করে ? 
তোমার সধী শচীঘাটে পুঙ্গো করবার সময়ে আঙ্ল থেকে 
খসে গঙ্গার জলে পড়ে যায়। 

বুঝতে পারলাম । 

সেইজন্তেই অধর্মভীরু এই রাজার অভাগিনী শকুস্তলাকে বিজ্বে 
করার বিষয়ে অবিশ্বাস হয় । কিন্ত এই বা কেমন যে, এরকম 
প্রেম আবার অভিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে 1ৎ* 

এখন এই আধখটটাকে ধমকাই ! 

(স্বগত ) আবার ইনি পাগলামি আর্ত করলেন ! 

তুই কি ক'রে সেই ন্থুন্বর হাতের কোমল আঙুল ছেড়ে জলে 
ডুখতে পারলি? কিন্ত অচেতন যে, সেতো! গণ বুঝতে পারে 


৮৯ 


বিদৃষক | 
বাজ।। 


চতুবিক1। 
বিদূষক। 
সাহুমতী। 
রাজ] । 
সাহুমতী। 
বিদুষক। 
'মতী | 


রাজা । 
বিছষক। 


রাজ । 


অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


না! আমিই ব। কি করে প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে 
পারলাম 1০৮ 

( স্বগত ) উঃ, খিদেয় খেয়ে ফেলল! 

প্রিয়ে, অকারণে তোমাকে পরিত্যাগের অহ্ুতাপে যার প্রাণ 
জলে যাচ্ছে তাকে একবার দেখ! দিয়ে দয়া কর! 

হঠাৎ পর্দ। ঠেলিয়! চিত্রফলক হাতে প্রবেশ করিয়া 

এই যে» ছবিতে আকা! রানীমা। (চিত্র দেখাইল ) 
( নিরীক্ষণ করিয়া ) সাধু খ্চু, সব জায়গ! এমন সুন্দর ঠিক ঠিক 
আকা হয়েছে যে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে।** উচুনীচু 
জায়গাগুলোতে আমার চোখ যেন হোঁচট খেয়ে পড়ছে। 

আহা, রাজার কি নিপুণতা1! মনে হচ্ছে যেন সবী আমার 
সামনেই দীড়িয়ে ! 

ছবিতে যা ধা ঠিক আকা হয়নি তা ঠিক ঠিক করে আকলেও 
ছবিতে তার লাবণ্য অল্পই ফুটিয়ে তোলা যায় ! 

অন্ুতাপে আরও বেড়েছে যে ভালবাসা, আর নিজের নিপুণতায় 
অহঙ্কারের অভাব, দুয়েরই উপযুক্ত কথ! ! 

আচ্ছ। শুনুন, এখানে তে! তিনটি শ্রীমতীকে দেখতে পাচ্ছি; 
সবাইই তে। বেশ দেখতে ; কিন্ত ওদের মধ্যে শ্রীমতী শকুস্তল! 
কোন্টি? 

অমন ব্ূপ থেকেও যে বুঝতে ন1 পারে, বৃথাই তার চোখ ! 
তোমার কোন্টি মনে হয়? 

এই যে, ঘন ঢুলের খেঁপা ছিলে হয়ে গিয়ে ফুল খসে পড়ছে, 
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে, কাধ ছুটো! হয়ে পড়েছে, 
জলে ভেজা কচিপাতা আমগাছের পাশে যেন কিছু 
পরিশ্ান্তের মতে! যান আকা তিনি শকুত্তল!, আর বাকি দুজন 
ভার সখাঁ। 

বুদ্ধি আছে তোমার! এই দেখ ওতে আমার মনের অবস্থার 
চিহ্-__ছবির কিনাপায় আমার ঘামে ভেজা আউলের ময়ল! দাগ 
দেখা যাচ্ছে, আর ওর গালের উপর আমার যে এক 
ফোটা চোখের জল পড়েছে, রংট1] ফেঁপে ওঠায় তাও বোঝ! 


চতুরিকা। 


রাজা । 
রাজা। 


বিদূযক। 
সাহুমতী। 


রাজ] । 


বিদুষক। 
রাজা । 


বিদৃষক। 
সাহযতী | 


রাজা। 


বিদৃষক। 


৬ অন্ধ ৯৭ 


যাচ্ছে। চতুরিকা॥ যে ছবি দেখে আমি মনে শাস্তি পাচ্ছি, তা 
পুরে! আক! হয় নি; যাও তো, তুলিটা নিয়ে এস তো। 

আর্ধ মাধব্য, আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি ছবিখানা একটু 
ধরুন৪ ১। 

আমিই ধরছি। (সেরূপ করিলেন ) চেটী নিহ্বাস্তা 
( দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যে প্রিয়া নিজেই আমার কাছে 
এসেছিলেন তাকে তখন অগ্রাহথ করে ছবিতে আকা তাকে এখন 
এত শ্রীতি দেখাচ্ছি! বন্ধু, পথে জলপূর্ণ নদী ছেড়ে এসে এখন 
আমি মরুভূমির মরীচিকার পিছন ধরেছি। 

(স্থগিত) নদী পার হয়ে এবার উনি মরুভূমির মরীচিকায় 
টুকেছেন। (প্রকাশে ) আচ্ছা, এতে আর কিকি আকবেন? 
যেসব জায়গ। আমার সখীর ভাল লাগত, সেগুলো বোধহয় 
আকার ইচ্ছে। 

মালিনী নদীর বালির উপর হুংসমিথুনরা বসে আছে আঁকতে 
হবে, নদীর হৃপাশে হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে*ৎ হরিপরা বসে 
থাকবে; আর আকতে চাই গাছের ডালে বন্ধল ঝুলছে, 
সেই গাছের তলায় কৃষ্থসার মগের শিঙে যুগী বা চোখ 
ঢুলকোচ্ছেএ। 

(ম্বগত ) যে রকম দেখছি, ইনি শেষ পর্যন্ত একপাল লঙ্খাদাড়ি 
তপস্বীদের দিয়ে সারা পটখান। ভরাট করে ফেলবেন । 

বন্দু, আরও আছে। শকুত্তলীর প্রিয় প্রপাধনগুলোও আকতে 
আমি ভুলে গিয়েছি । 

কিকি? 

যা বনে পাওয়া যায় আর শকুস্তলার সোকুমার্ষের উপযুক্ত হয়ঃ 
এরকমই হবে বোধহয়। 

বন্ধু, গাল পর্যস্ত কেসর ঝুলে পড়েছে এমন একটা শিরীষফুল 
শুর কানে লাগান হয় নি; শরৎকালের চাদের কিরণের মতো? 
কোমল মুণালন্যত্রও ও'র স্তনছ্টির মাঝখানে দেওয় হয় নি। 
আচ্ছা, শ্রীমতী যেন তয় পেয়ে লাল পদ্দের পাপড়ির মতো হাত 
দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন কেন1 (মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ 


৯৮ 


রাজা। 
বিদুষক। 
রাজা। 


সান্ছমতী। 
বিদূষক। 
রাজা। 


বিদুষক। 
রাজ] | 
সান্ুমতী। 


রাজা। 


সাছমতী | 


রাজা । 


সানুমতী। 


করিবার পর দেখিতে পাইয়া) ওঃ, ফুলের রস-চোর এই 
হতভাগা1£৪ মৌমাছিট। শ্রীমতীর মুখের উপর এসে পড়ছে! 

এ অসভ্যটাকে থামাও তে । 

ছষ্টদের শাসনকর্তা আপনিই ওকে আটকাতে পারবেন। 

ঠিক কথা। ওহে কুস্থুমিত লতার প্রিয় অতিথি, ওখানে উড়ে 
বেড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন? এইযে*« ফুলের উপর বসে মধৃকরী 
তৃষ্ণার্ত হয়েও তোমার প্রতি অন্থরক্ত। বলে তোমার অপেক্ষায় 
রয়েছে) তোমার সঙ্গে ছাড় ও যে কিছুতেই মধুপান করবে না! 
ই1, খুব মহৎ ভাবেই ওকে থামান হল বটে! 

ও বাঁকা জাত মানা করলেও শোনে না। 

কিহে আমার শাসন মানবে না? তাহলে শোন-_অক্রিষ্ট 
কচি পল্লবের মতো! লোভনীয় প্রিয়ার যে বিষ্বাধর আমি রতি- 
উৎসবে অঁতি সযত্বে পান করেছি, হে ভ্রমরঃ তা যদি স্পর্শ 
কর তবে তোমাকে পদ্গের মধ্যে আটকিয়ে রেখে দেব ! 

অমন কঠিন শান্তিদাতাকে তয় করবে না কেন? (হাসিয়া, 
স্বগত ) উনি তো। পাগলই হয়েছেন, আমিও যে ও'র সঙ্গগুণে 
তাই হতে চল্লাম দেখছি। (প্রকাশ্যে ) মশায়, ওট। তো ছবি! 
কি? ছবি! 

একথায় আমারই ভুল ভাউল। উনিষে ছবিকে সত্যি মানুষ 
ভাববেন তাতে আর আশ্চর্য কি? 

বন্ধুঃকি অন্ায়কাজ করলে! যে প্রিয়াকে তন্ময় মনে যেন 
সাক্ষাৎ দেখে আমি সুখ পাচ্ছিলাম, তুমি মনে করিয়ে দিয়ে তাকে 
আমার কাছে আবার ছবিতে আকা করে ফেললে! (অশ্রপাত 
করিতে লাগিলেন ) 

বিরহীদের অবস্থা কি অদ্ভুত--এতে আগে পরে মিল 
থাকে ন। !১৬ 

বন্ধু,কেন আমি এরকম অবিশ্রাস্ত ছুঃখ ভোগ করছি? রাত্রে 
ঘুম না হওয়ায় স্বপ্নে তার সঙ্গে মিলনের সভাবনা বন্ধ হয়েছে 
আর হবিতে আকা তাকেও চোখের জল দেখতে দেয় নাঃ? । 
আপনি শকুস্তলার প্রত্যাখ্যান-ছুঃখ সম্পূর্ণই দূর করেছেন।৪৮ 
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প্রবেশ করিয়! 
চতুরিকা। মহারাজের জয় হোক। তুলির পাত্র নিয়ে খন আমি এদিকে 
আসছিলাম-_ 
রাজ।। হই? 


চতুরিকা। পথে দেবী বন্ুমতীঃ৯স্-তার সঙ্গে তরলিক ছিল--”"আমিই ওটা 
আর্ধপুত্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি” এই কথা বলে জোর করে 
পাত্রটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। 

বিদুষক। ভাগ্যিস্‌ তৃমি ছাড়া পেলে !*০ 

চতুরিকা। দেবীর উত্তরীয় গাছের ডালে আটকিয়ে গিয়েছিল, তরলিকা 
সেটা খসিয়ে দিচ্ছে ইতিমধ্যে আমি পালিয়ে এলাম । 

রাজা। বন্ধু, দেবী এখনি এসে পড়লেন বলে! উনি ভয়ানক ঈর্ষান্বিত 
হয়েছেন। তুমি এই ছবিখান। ধর !৫১ 

বিদূষক। বরং বলুন নিজেকে বাঁচাও! (চিত্রফলক হাতে লইয়া উঠিয়া 
দাড়াইয়া) যদি অস্তঃপুরের ফাদ থেকে মুক্তি পান তবে 
মেদপ্রতিচ্ছন্দ*২ প্রামাদ থেকে আমাকে ডাকিয়ে আনবেন । 

এই বলিয়। ভ্রতপদে নিক্কাস্ত 

সান্মতী। যদিও এ"র হৃদয় এখন অন্ত একজনে আসক্ত হয়েছে তবু ইনি 
আগে যাকে সম্মান করতেন, তাকে অবজ্ঞা করছেন ন1*০। কিন্ত 
আগের সে টান আর নেই। 

পত্রহ্স্তে প্রবেশ করিয়া 

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হোক। 

রাজা ।  বেত্রবতী, তুমি পথে দেবীকে দেখলে নিশ্চয় । 

প্রতীহারী। ই! দেখলাম, কিন্ত আমার হাতে পত্র দেখে তিনি ফিরে চলে 
গেলেন । 

রাজা । তিনি কাজ বোঝেন, আমার কাজে ব্যাঘাত করেন না।*৮ 

প্রতীহারী। মহারাজ, অমাত্য জানিয়েছেন প্দ্রব্যসামগ্রা অনেক গণন1*« 
করবার থাকায় প্রজাদের সম্বন্ধীয় একটি মাত্র বিষয় দেখতে পারা 
গিয়েছে | সেটা পত্রে লিখে দিলাম, মহারাজ নিজে দেখুন ।” 

রাজা।  পত্রটা দেখাও তে। 

| প্রতীহারী রাজার হাতে পত্র দিল 


১৪৩ 


রাজা। 


প্রতীহারী ৷ 
রাজ । 


প্রতীহারী। 
রাজা। 
প্রতীহারী। 
রাজা। 


প্রতীহারী। 


রাজা । 


প্ররতীহারী । 
বাজা। 


সাহ্বমতী | 
রাজা। 
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(পড়িলেন ) “সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত ধনমিত্র** নামক বণিক 
নৌকাডুবিতে মার! গিয়াছেন। মন্দতাগ্য লোকটি নিঃসন্তান 
ছিলেন। তার সঞ্চিত অর্থ রাজার প্রাপ্য*”-_-এই কথা অমাত্য 
লিখেছেন । হায়, সস্তানহীনতা। বড়ই ছুঃখদায়ক। বেত্রবতী, 
ভদ্রলোকটি খুব ধনী ছিলেন, সুতরাং তার অনেক পত্বীও মনে হয় 
ছিলেন, খোজ্জ নিয়ে দেখতে বল তাদের মধ্যে কেউ অস্তঃসত্ব 
আছেন কি না। 


মহারাজ, শোনা গিয়েছে তার এক স্ত্রী যিনি অযোধ্যাবাসী 
শ্রেষীর কন্ঠ'১ তার সম্প্রতি পুংসবন সংস্কার হয়েছে। 

গর্ভস্থ সম্তানেরই তো পিতৃ-সম্পত্তি পাওয়ার কথং। যাও, মন্ত্রীকে 
একথ। বলে এস। 

মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন । প্রস্থান« * 
শুনে যাও! 

এই যে এসেছি। 

সম্তানসম্ততি আছে বা! নেই, তাতে কি যায় আসে? 
'ঘাষণ! করে দিতে বল যে, যে কোনো লোক মারা গেলে তার 
স্সেহভাজন পোষ্যদের, অবশ্য তারা যদি পাপী না হয়, দুষ্য্তট 
প্রতিপালনের ভার নেবেন*৮ ! 

তাই ঘোষণ] করান হবে। বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ 
কবিয়া ) মহারাজের ঘোষপায় সকলে যথাসমযে«৯ বৃষ্টি হওয়ার 
মতে! আনন্দিত হয়েছে । 

(উঞ্ঞ ও দ'্থনিঃশ্বাসসহ " হায়, নিঃসস্তান অবস্থায় প্রতিপালন- 
কর্তার মৃত্যু হণ্ল তার পরিবারের সম্পাস্ত এইভাবেই অহ্থের 
হস্তগত হয়! আমার মৃত্যুর পর পুরুবংশ-লগ্মীরও সেই 
অবস্থাই হবে । 

অমঙ্গল নাশ হোক! 

শ্রম উপস্থিত হলেও যে তাকে অনাদর করল, সেই আমাকে 
ধিক! 

নিশ্যয়ই আমার সখার বিষয়ে মনে করেই উনি একথ। বললেন । 
যে জমিতে যথাঁকালে বীজ বপন কর! হয়ে প্রভূত শস্তের আশা 


৬ অস্ক ১৩১ 


কর! যাচ্ছে, তা ত্যাগ করার মতো আমার বংশের ধিনি অবলম্বন, 
সেই ধর্মপত্বীতে নিজের আত্রাকে*সম্যক রোপণ করেও তাকে 
আমি ত্যাগ করলায ! 
সাহ্ুমতী। এখন কিন্ত আপনার বংশরক্ষা হয়েছেও১ | 
চতুরিকা। ( জনাস্তিকে ) ওগো এই বণিকের ব্যাপারে রাজ। দ্বিগুণ কাতর 
হয়ে পড়েছেন । গুকে সাত্বনা দেবার জন্তে “মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' 
থেকে আর্ধ মাধব্যকে ডেকে নিয়ে এস তে |. 
প্রতীহারী। ঠিকই বলেছ। নিষ্বণন্ত 
রাজা । হায়, ছুয্যত্তের ধাদের পিগুদানের কথ। তাঁরা কি বিপদেই 
পড়েছেন! কারণ “এই ছুষ্যস্তের পর আমাদের বংশে শান্বীয় 
বিধানযত শ্রাঙ্ধের আয়োজন করে কে আর আমাদের জন্ত 
তর্পণ করবে!” এই কথা ভেবে আমার পূর্বপুরুষবা সন্তানহীন 
মামি এখন যে জলে তাদের তর্পণ করি, তা দিয়ে তাদের 
চোখের জল ধুয়ে বাকি যেটুকু থাঁকি তাই পান করেন! (এই 
বলিয়া মৃছ্ছিত হইয়া পড়িলেন*২ ) 
চতুরিকা। ( উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়। ) মহ্কারাজ, স্থির ভন, স্থির হন! 
সাছমতী | হায় হায়! দীপ থাকলেও দুরত্বের কারণে ইনি অন্ধকারের 
কষ্ট বোধ করছেন । আমি এখনই এ'র ছুঃখ দুর করি। কিন্ত 
মহেন্্রজননীকে এই ব'লে শকুস্তলাকে সাত্বন! দিতে শুনেছি যে, 
যজ্ঞের ভাগ পেতে উৎস্থক হয়ে দেবতাবাই এমন ব্যবস্থা করবেন 
যাতে শিগগিরই স্বামী তার ধর্মপত্তীকে সানন্দে গ্রহণ করবেন । 
এতএব সে পর্স্ত অপেক্ষ! করাই ভাল হবে। এখন তবে যা 
দেখলাম সেসব কথ! জানিয়ে প্রিয়সখীকে সাস্বন! দিই গিয়ে | 
সলন্দে আকাশে উঠিয়া নিষ্বণন্ত 
নেপথ্যে 
মহ! অগ্যায়! 
রাজা । (চেতনা লাভ করিয়া, শুনিয়!) এ যেন মাধব্যের কাতর স্বরু। 
কে আছে এখানে? 
প্রবেশ করিয়া 
প্রতীহারী | ( উদ্বিগ্নভাবে ) মহারাজ, আপনার বিপন্ন বন্ধুকে বাঁচান ! 


১০২ 


রাজ1। 
প্রেতীহারী। 


রাজ! । 


রাজ। | 


রাজা। 


বযবনী ৬৫ | 


রাজা । 
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কে বেচারিকে কষ্ট দিচ্ছে? 
কোনে! অদৃশ্য প্রাণী তাকে ধরে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের উপর- 
তলায় নিয়ে গিয়েছে । 
( উঠিয়া ) বটে? আমার বাড়ীতেও ভূতপ্রেতের উপদ্রব ? অথব। 
হয়তো! রোজ আমার নিজেরই ভুলে যত দোষ করি তাই যখন 
জানি না, তখন প্রর্জারা কে কি করছে তা ঠিকঠিক জানার শক্তি 
কিআমার আছে 1৬৪ 
নেপথ্যে 

হে বন্ধু, হায় হায়! 

( বেগে অগ্রসর হইয়1 ) বন্ধু, ভয় নেই! 


নেপথ্যে 


( পূর্বের সায় আর্তনাদ করিয়া) কি করে তয় নাপাই! এখানে 
কে যেন আমাকে ঘাড় মটুকে ধরে আখের মতে! তিনখণ্ড করে 
ভাঙছে! 
(দৃ্টিক্ষেপ করিয়া ) ধন আন তো! 

ধ্হস্তে প্রবেশ করিয়া 
মহারাজ, এই যে হস্তক্াণ সমেত ধনু । 

রাজা বাণসহ ধন্নু লইলেন 

নেপথ্যে ত৬ 


বাঘ যেমন ক'রে পশুকে মারেঃ এইবার তুমি ধড়ফড় করতে থাক, 
তোমার গলার তাজা রক্ত খাবার জন্য তোমাকে আমি তেমনি 
করে মারব! আর্তের ভয়নাশের জন্য যিনি ধনু ধারণ করেন, 
সেই ছুষ্যস্ত এখন তোমাকে রক্ষ! করুন ! 

(সরোষে ) কি? আমাকেই উদ্দেশ করে কথ11 শীড়ারে 
শবাহারী রাক্ষল, এবার তুই মরবি! (ধন্তে তীর যোজনা। 
করিয়া ) বেস্রবৃতী, সি'ড়ির পথ দেখাও | 


প্রতীহারী । এইদিকে মহারাজ । 


বাজ।। 


সকলে দৌড়াইয়। চলিলেন 
(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) সব যে খালি । 


রাজা । 


মাতলি। 


রাজ!। 


বিদৃষক | 
মাতলি। 
রাজা। 

মাতলি। 


রাজা। 
মাতলি | 


রাজা। 


৬ অঙ্ক ১০৩ 


নেপথ্যে 
হায় হায়! আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আপনি 
আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না! বেড়ালে ধর! ইঁদুরের মতো! 
আমি যে প্রাণের আশ। ছেড়ে দিয়েছি ! 


ওহে অদৃশ্য থাকার শক্তিতে গবিত তুমি! আমার অস্ত্র তোমাকে 
দেখতে পাবে! এই সেই বাণ জুড়লাম, যা বধের যোগ্য 
তোমাকে মারবে, আর রক্ষার যোগ্য ব্রা্ষণটিকে রক্ষা 
করবে-হংস ছুধই গ্রহণ করে, তার সঙ্গে মেশান জল ত্যাগ 
করে । (অস্ত বারা লক্ষ্য করিলেন) 
বিদুষককে ছাড়িয়া দিয়! মাতলির৬৭ প্রবেশ 

ইন্দ্র অস্থুরদের আপনার তীরক্ষেপণের পাত্র করেছেন, এখন তবে 
তাদেরই বিরুদ্ধে আপনাব্র ধঙ্ছ আকর্ষণ করুন| বন্ধুব্যক্তিদের 
উপর সৎলোকের স্নেহকোমল দৃষ্টি পড়ে, নিদারুণ বাণ নয় ! 
(সত্বর বাণসম্বরণ করিয়!) এই যে, মাতলি ! মকেন্দ্রসারথিকে 
স্বাগত জানাচ্ছি! 


প্রবেশ করিয়। 
যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত বধ করল তাকে ইনি আনন্দে 
স্বাগত জানাচ্ছেন ! 
(সহান্ডে) আয়ুম্মন্, ইন্দ্র কেন আমাকে আপনার কাছে 
পাঠিয়েছেন শুহ্ছন 1৬৮ 
বলুন । 
কালনেমির বংশধর, “ছুর্জয়* নামে এক দানবশ্রেণী আছে। 
হ! আছে? নারদের কাছে আগে শুনেছি। 
তার! আপনার বন্ধু ইন্দ্রের অজেয়; আপনি যুদ্ধের পুরোভাগে 
স্থিত হয়ে তাদের নিহত করবেন, এন্সপ বিহিত আছে । রাজ্রের 
যে অন্ধকার হুর্য দুর করতে পারে নাঃ চন্দ্র তাদূর করতে পারে। 
অতএব আপনি এখনই শস্ত্র গ্রহণ ক'রে রথারোস্ছণে 
বিজয়যাত্রা করুন। 
ইন্দ্র যে আমাকে এই সম্মান দেখিয়েছেন, তাতে আমি অন্থগৃহীত 


মাতলি। 


রাজা। 


বিদৃষক। 
মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 


বাজ? । 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 
হলাম, কিন্তু মাধব্যের প্রতি আপনি ওরকম ব্যবহার করলেন 
কেন? | 
তাও বলছি। আমি আয়ুম্নানকে কোনো কারণে মনঃসস্তাপে 
কাতর দেখলাম, তাই আম্ুশ্ানকে কোপযুক্ত করার জন্য আমি 
ওরকম করলাম, কারণ ইন্ধন নেড়ে দিলে আগুন জলে ওঠে, 
সাপকে বিরক্ত করলে ফণা ধরে; সাধারণতঃ লোকে উত্তেজিত 
হলে নিজের বিক্রম প্রকাশ করে ।৯৯ 
( জনান্তিকে ) বন্ধু, ইন্দেব আজ্ঞা অলজ্ঘ্য। অতএব সব বৃত্বাস্ত 
জানিয়ে আমার নাম করে অমাত্য পিশুনকে এই কথা বলো" 
“আমার ধঙ্গ আরোপিত-জ্য! হয়ে অন্য কর্মে ব্যাপূত থাকবে ; 
এখন শুধু তোমার বুদ্ধিই তবে প্রজাদের পালন করুক ।” 
যেমন আপনি আজ্ঞা করেন । নিক্ষাতস্ত 
আয়ুম্মান রথে আরোহণ করুন । 


রাজ রথারোহণ অভিনয় করিলেন "০ 
সকলে নিক্রান্ত 


৭ অহ্ক 
আকাশযার্গে রথান্ট বীজ! এবং মাতলির প্রবেশ 


মাতলি, যদিও ইন্দ্রের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছি, তবু তিনি 
আ'মীকে যে বিশেষ সম্মান দেখালেন, নিজেকে তার অন্থপযুক্তই 
মনে করি। 

( ঈষৎ হাসিয়া) আয়ুদ্মন্» মনে হয় অসন্তোষ আপনাদের 
দুজনেরই হয়েছে--ইন্দ্র আপনাকে যে সম্মান দেখালেন, তাতে 
আপনি নিঞ্জে যে কাজ করলেন তা লঘু মনে করছেন, এবং 
আপনার অদ্ভূত কর্মে বিশ্মিত হয়ে তিনি আপনাকে যে সম্মান 
দেখালেন ত। তিনি মোটে গণনার যোগাই মনে করছেন ন1। 
মাতলি, সে কথ! বলবেন না। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময়ে 
ইন্্র যে সম্মান দেখালেন তা কল্পনারও অতীত । দেবতাদের 
সম্মুধ আমাকে তার সঙ্গে অর্ধাসনে বসিয়ে তিনি-জয়ত্ত* তার 


মাতলি। 


রাজা। 


মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 


রাজা। 


মাতলি। 


৭ অঙ্ক ১০৪ 


পাশে দাড়িয়েছিলেন এবং মনে মনে আমাকে যা! দেওয়া হল 
তা প্রাপ্তির কামন। করেছিলেন-__জয়ুন্তের দিকে তাকিয়ে একটু 
হেসে তার বক্ষে লিগ হরিচঙ্গনে সিক্ত মঙ্গারয়াল। আমাকে 
পরিয়ে দিলেন । 

দেবরাজের কাছে আযুম্মান কিনা পাওয়ার যোগ্য? হ্ুখপ্রিয় 
ইন্দ্রের জন্য হ্বর্গ দুইবার দানব-কণ্টক থেকে যুক্ত হয়েছে-_ 
আগে একবার নরসিংহের স্বৃতীক্ষু নখঘ্বার1 এবং এখন আপনার 
স্বচিকণ বাণ ত্বারা। 


তাতে ইন্ড্রেরই মহিযার প্রশংসা করতে হয়, কারণ অধস্তন 


ব্যক্িরা যদি কোনো কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে, তৰে 
তার কারণ জানবেন এই যে, তাদের প্রভূরা তাদের সম্মান 
দেখান। হুর্য যদি তার রথের সামনে না বসাতেন তবে কি 
অরুণ অন্ধকার নাশ করতে পারত? 

এ আপনারই উপযুক্ত কথা। (কিছুদূর অতিক্রম করিয়!) 
আয়ুম্মন্, এখান থেকে স্বর্গগাত্রে স্থাপিত আপনার যশোগোরব 
দেখুন-_আরন্মন্দরীদের প্রসাধন কর্মের পরে অবশিষ্ট রং দিয়ে 
কল্পবৃক্ষের ত্বকে প্রস্তুত পটের উপর এ যে দেবতার] আপনার যে 
সকল মহৎ ক্রিয়াকলাপ কীতিত্ত হবার যোগ্য, তা নির্বাচন করে 
আকছেন। 

মাতলি, অন্থুরদের বিনাশের আগ্রহে গতকাল শ্বর্গে ওঠার সময়ে 
আমি স্বর্গে ফাওয়ার পথ লক্ষ্য করি নি। এখন আমরা কোন্‌ 
বাযুপথে রয়েছি ? 

যে বায়ু আকাশস্থ ব্রিজোত1৪ গঙ্গাকে ধারণ করে এবং বিকীর্ণ- 
রশ্মি গ্রহদের চালনা কৰে? বিষুণর দ্বিতীয় পাদের« হারা যা 
নিষ্পাপ হয়েছে, এই পথকে সেই পরিবহ* বায়ুর পথ বল! 
হয়। 

মাতলি, সেই জন্তই বাহা এবং অন্তঃ ইন্দ্রিয় সমেত আমান 
অস্তরাত্ব! প্রসন্ন বোধ হচ্ছে। (রথচক্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া ) 
এখন আমরা মেঘের পথে নেমেছি । 


কি করে বুঝলেন ? 


মাতলি। 


রাজা। 


মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 
পসাজা। 


অভিজ্ঞান-্শকুস্তল 


এই যে রথের চাকার দণ্ডের মধ্য দিয়ে চাতকর] যাতায়াত 
করছে, ঘোড়াগুলোর গায়ে বিদ্যাতের শিখা ঝলকাচ্ছে এবং 
রথচক্রের নেমি জলবিন্দুময়--এতে বোঝা যাচ্ছে আপনার রথ 
জলপুর্ণ মেঘরাজির উপর দিয়ে যাচ্ছে 
অল্পক্ষণের মধ্যেই আযুন্মান্‌ নিজের রাজ্য পৃথিবীতে উপস্থিত 
হবেন। 
( নীচে দৃষ্টি করিয়া ) মাতলি বেগে অবতরণের ফলে মহযষ্যলোক 
আশ্চর্যদর্শন মনে হচ্ছে» কারণ পৃথিবী যেন ক্রমদৃশ্মমান 
পর্বতমালার শিখর থেকে নিঃস্ত হচ্ছে; পাতার মধ্যে আবৃত 
ন! থেকে গাছগুলোর কাণ্ড দেখা যাচ্ছে ; নদীগুলোর ক্ষীণভাব 
নষ্ট হয়ে বিস্তৃতি প্রকাশিত হচ্ছে । দেখুনঃ পৃথিবীকে কেউ যেন 
উৎক্ষেপণ করে আমার পাশে এনে ফেলছে। 
ঠিকই দেখেছেন । (বহুসম্মানের সঙ্গে দৃষ্টি করিয়া) অহো, 
উদ্বার-রমণীয়া এই পৃথিবী ! 
মাতলি, এ যে পর্বতটি দেখ যাচ্ছে, যার পুর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত 
সমুদ্রে নিমগ্র, যা থেকে যেন গলিত স্বর্ণ প্রবাহিত হচ্ছে, 
সন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ মেঘরেখার মতে। এ পরত কোন্‌ পর্বত? 
আমুম্ন্, ওটি ছ্েমকূট নামক কিম্পুরুষ-পর্বত"* তপঃসিদ্বির 
ক্ষেত্র। যিনি স্বয়ন্তু ব্রহ্মার পুভ্র মরীচির বংশধর এবং 
দেবাস্ুরদের জনক, সেই প্রজাপতি” এখানে সপতীক তপন্থা 
করেন । 
তাহলে এ রকম পুণ্যলানত ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। ভগবানকে 
প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই। 
উত্তম কথ! । 

অবতরণের অভিনয় করিলেন 
(সবিস্ময়ে) আপনার রথ যে নেমে থেমেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না, 
কারণ রথ ভূমিস্পর্শ করে নি, রথঢক্রের নেমিতে কোনো শব! 
হুল নাঃ ধুলো! উড়তেও দেখা! গেল ন1। 
ইন্দ্রের আর আপনার মধ্যে এটুকুই মাব্র প্রভেদ৯ ! 
মাতলি, কোন্দিকে মারীচের আশ্রম ? 


মাতলি। 


রাজা। 
মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 
রাজা । 
মাতলি। 


রাজা। 


মাতলি। 


বাজ । 


মাতলি। 


৭ অঙ্ক ১৬৭ 


(হাত বার! দেখাইয় ) এ যে যেখানে এ মুনি সূর্যের দিকে মুখ 
করে স্থাথুর মতো! অচলভাবে দীড়িয়ে, ধার শরীরের নিয়ার্ধ 
বল্মীকস্ত,পে নিমগ্ন, বুক অনেক সাপের খোলসে আচ্ছন্ন, গলায় 
জীর্ণ লতারাজির শাখা-প্রশাখা খুব চেপে জড়িয়ে রয়েছে, 
মাথার জটামণ্ডল কাধের উপর ঝুলে পড়েছে, যাতে অনেক 
পাখির বাস আটকিয়ে রয়েছে ১০, এদিকে । 


হে কষ্টতাপস, আপনাকে নমস্কার করি | 


(রথের লাগাম টানিয়! ) এখন আমরা অদিতি কর্তৃক পরিবাধিত 
মন্দারগাছময় প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করেছি । 

স্বর্গাপেক্ষাও অধিক সুখময় স্তান। যেন অমুতহদে অবগাহন 
করেছি । 


( রথ থামাইয়! ) আমুম্মান অবতরণ করুন । 

(অবতরণ করিয়া ) মাতলিঃ আপান এখন কি করবেন ? 

রথ ঠিকমত আটকিয়ে রেখেছি, আমিও নামব। (সেরূপ 
করিয়া) আয়ুম্মন এদিকে আমুন। (অগ্রসর হইয়া) মান্ত 
ধষিদের তপোবনভূমি দেখুন | 


দেখে বিল্ময় হচ্ছে! বনে কল্পবৃক্ষ থাকলেও মাত্র বায়ু আহারে 
প্রাণধারণ ; ত্বর্ণকমলের রেণুতে আরক্ত জলে শুদ্ধন্নান ? রত্বশিলার 
উপরে বসে ধ্যান; অপসরাদের সান্নিধ্যেও সংযমাভ্যাস-_ 
তপন্তাদ্বার! অন্ত মুনির যা! পাবার আকাজ্ৰা! করেন, তার মধ্যেই 
বাস ক'রে এরা তপস্যা করছেন । 

মহৎ ব্যক্তিদ্বের উচ্চাকাজ্ষা ক্রমে উচ্চতরই হতে থাকে। 
( অগ্রসর হুইয়! আকাশে১১) ও বৃদ্ধশাকল্য১*, ভগবান মারীচ 
কি করছেন? কি বললেন? দাক্ষায়ণী তাকে পতিব্রতাদের 
পালনীয় ধর্ম সম্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাকে এবং মহধি- 
পত্তীদের সে বিষয়ে বলছেন? ? 
(শুনিয়া) দেখুন, তার অবসর হওয়া পর্যন্ত আমার অপেক্ষা কর! 
উচিত। 

(রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়! ) আয়ুন্ান এই অশোক গাছের নীচে 


রাজা । 
মাতলি। 
বাজ।। 


লাজ । 


বালক । 
গথমা। 


বাজা। 


দ্বিতীয়] । 


বালক । 


পাজ1। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


থাকুন, আমি আপনার কথা ইন্দ্রপিতাকে জানাবার অবকাশ 
কখন হয় দেখি। 

আপনি যেমন ভাল মনে করেন । (দাঁড়াইয়া রহিলেন ) 
আয়ুক্সন্, আমি চললাম। নিক্ষান্ত 
(নিমিত্ত সচন করিয়া১৩ ) আমার মনোরথ পূর্ণ হবার আশা 
রাখি না। হে আমার বাহু, তবে কেন তুমি বৃথ! প্পন্বিত হচ্ছ ? 
শ্রেয়কে একবার প্রত্যাখ্যান করলে ত। কদাচিৎই ফিরে আসে। 


নেপথ্যে 
দুষ্টমি ক'রে না । আবার দৌরাত্ম্য আরভ্ত করল! 


(শুনিতে পাইয়। ) এখানে তে! অশিই আচরণের জায়গ। নয়। 
কাকে না জানি ও কথা বল! হচ্ছে। (শব্ধান্ছসারে দৃষ্টিপাত 
করিয়! সবিস্ময়ে ) তাইতো, সঙ্কে ছুজন তপস্ষিনী, ছেলেমাহ্থষের 
চেয়ে বেশি বলবান এ ছেলেটি কে? একটা সিংহের বাচ্চাকে 
মীর স্তনপান শেষ না হতেই কেশর আকড়ে ধরে খেল! করবার 
জন্য জোর করে টেনে নিয়ে আসছে ! 
তপন্থিনীদ্বয়ের সঙ্গে এরূপ কর্মে ব্যাপৃত বালকটির প্রবেশ 

সুখ খোল্‌ সিংহ, তোর কট! দাত গুনি ! 


ওরে দুষ্ট, আমরা যাদের সম্তানের মতে দেখি সেই জীবদের 


কেন কষ্ট দিচ্ছ? ওরে, তোমার দৌ'রাত্ব্য বেড়েই চলেছে! 
খষিরা “সবদমন” নাম তোমার ঠিকই রেখেছেন । 


এই ছেলেটির উপর আমার নিজের ছেলের মতো স্নেহ বোধ 
হচ্ছে কেন? সন্তানহীনতাই নিশ্চয় আমাকে বাৎসল্য-ম্রেহপ্রবণ 
করেছে । 

বাচ্চাকে যদি ছেড়ে না দেও তে। ওব মা কিস্তু এসে তোমাকে 
কামড়াবে। 

( অল্প হাসিয়া! ) ওঃ ভয়ানক ভয় পেয়েছি! 
দেখাইল ) 

ছেলেটিকে দেখে মহাঁতেজের বীজ বলে মনে হচ্ছে--যেন 
ইন্ধনের অপেক্ষায় আগুন স্ষুলিঙ্ অবস্থায় রয়েছে । 


(এই বলিয়া অধর 


প্রথমা । 


বালক। 
রাজ] । 


দ্বিতীয়া । 


প্রথমা । 
বালক। 


রাজা । 


তাপমী। 


রাজ]। 


তাপসী । 
রাজা। 


৭ অঙ্ক ১৪০১৯ 


বাছা, সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে আর একটা 
খেলার জিনিষ দেব। 

কই! দেওনা! (এই বলিয়া হাত বাড়াইল) 

ওর হাতে চক্রবর্তীর চিহ্কও রয়েছে যে! লোভের জিনিষ 
পাবার আশায় বাড়ানো হাতে আঙউলগুলো একসঙ্গে জোডা 
দেওয়া__-দেখে মনে হয় যেন রক্তিমবর্ণ বন উষ্বায় প্রস্ফুটিত 
একটা! পদ্ম, যার পাঁপড়িগুলোর মধ্যের ব্যবধান চোখে পড়ে না। 
সুব্রতা১৪, ওকে কেবল কথায় শান্ত করা যাবে নাঁ। যাও তো), 
আমার কুটীরে খধিকুষার মার্কপডেয়ের একটা নানা রঙের মাটির 
মমূর আছে, সেটা ওকে এনে দীও। 

ঠিক। নিজ্রান্ত 
ততক্ষণ এরই১« সঙ্গে খেলি! (এই বলিয়া তপস্বিনীর দিকে 
তাকাইয়া হামিল ) 

এই অস্থির ছেলেটিকে বড়ই ভাল লাগছে । অকারণে হাসি, 
তাতে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে অর্ধেক বার হওয়া ছেটি ছোট দাত, 
আধো আধে! মিষ্টি মিষ্টি কথ! বলার চেষ্টা, কোলে ওঠার ইচ্ছ1১* 
_এমন ছেলেকে কোলে নিয়ে তার গায়ের ধুলোয় যার৷ 
মলিন হয় ধন্য তার]! 

বটে রে! আমাকে গ্রাহই নেই! (পার্থ দৃষ্টিপাত করিয়া ) 
খষিকুমারদের কে আছ গো এখানে 1? (রাজাকে দেখিতে 
পাইয়) ভদ্র মহোদয়, আনুন তো একটু--ছাড়াতে পার! যায় 
ন! এমন ভীষণ জোরে:আকড়ে ধরে ছেলেখেলায় ক দিচ্ছে এই 
সিংহের বাচ্চাটাকে, ওকে ছাড়িয়ে দিন তে] | 

(নিকটে আসিয়া, অল্প হাসিয়া) ওহে মহষিপুত্র, যে নীতি 
অন্থুসারে সব প্রাণী এখানে স্খে থাকে, কুষ্খসর্প শিশু যেযন 
চদ্দনগাছকে দূষিত করে তেমনি এত অল্প বয়স থেকে বিরুদ্ধ মনে 
তুমি সেই আশ্রমশীতিকে এইভাবে দূষিত করছ কেন? 

ভদ্র মহোদয়, ও খষিকুমার নয়। 

ওর আকৃতি ও আচরণও তাই বলে, কিন্ত স্বান বিবেচনা করে 
আমি ওরকম ভেবেছিলাম। (যথাপ্রাধিত কর্ম করার সময়ে 


ৰা 


১১৪ 


তাপসী । 
রাজ । 
তাপঙী। 


রাজ] । 


তাপসী । 
রাজা | 


তাপসী । 


রাজ । 


তাপসী। 
রাজ] । 


তাপসী । 
বালক। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


বালকটির স্পর্শলাভ করিয়া॥ স্বগত) অন্ত কারও কুলে জাত এর 
স্সর্শে আমার শরীরে যদি এত স্ুখবোধ হয় তবে যে ভাগ্যবানের 
কোলে ও বেড়েছে তার মনে তাতে না! জানি কি স্বখই হয়! 
( উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া ) কি আশ্চর্য, কি আশ্র্ষ ! 
আর্ধে, কিসের কথা বলছেন? 
আপনার আর এই ছেলেটির চেহারার মিল দেখে আমার আশ্কর্য 
বোধ হচ্ছে; আপনি অপরিচিত হলেও ও আপনার উপর যে 
বিরূপ হল ন') ত দেখেও। 
(বালককে আদর করিতে কৰবিতে) মুনিকুমার যর্দি নয়, তবে 
এ কোন্‌ বংশের ? 
পুরুবংশের | 
(শ্বগত ) তবে তে! ও আমারই এক বংশের । সেইজন্তই ইনি 
আমার সঙ্গে এর চেহারার মিল দেখেছিলেন | পৌরবদের 

ংশে তো৷ শেষবয়সে এরকম নিয়ম আছে যে, প্রথম জীবনে তার! 
পৃথিবী রক্ষার জন্ত রসভোগময় গৃহে বাস করে শেষ জীবনে 
একমাত্র যতিত্রত পালন করে বৃক্ষমূলেই বাস করেন১৭। 
(প্রকাশে ) কিন্ত নিজের শক্তিতে তে। মান্য এখানে আসতে 
পরে না। 
ভদ্র মহোদয় ঠিকই বলেছেন । অগ্গরার সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ এর 
মা ওকে এই দেবপিতার তপোবনে প্রসব করেন । 
(নিয়ন্বরে) তবে তো আশার আর একটা পথ খুলল। 
(প্রকাশ্যে ) আচ্ছ।, সেই শ্রীমতী কোন্‌ রাজার পত্বী? 
ধর্মপত্বীপরিত্যাগী তার নাম কে মুখে আনবে? 
(স্বগত ) একথাও তে] আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য । ত! যদি হয় 
তবে এই ছেলেটির মা'র নাম জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু না, 
পরক্্রীচ্চ1! করা অন্ায় | 

মাটির ময়ূরহস্তে প্রবেশ করিয়! 

সর্বদমন+ শকুস্ত-লাবণ্য ১৮ দেখ। 
(দৃিক্ষেপ করিয়া) কই, আমার মা কোথায়? 


তাপসীঘয়। শুনতে এক রকম হওয়ায় মাতৃভন্ত ছেলে তুল বুঝল ! 


দ্বিতীয়া। 


রাজ । 


বাঁলক। 


প্রথমা | 


রাজা । 


তাপসীদ্বয়। 


রাজা । 
প্রথম] । 


রাজা। 
প্রথম! | 
বাজা। 


৭ অঙ্ক ১১১ 


বাছা, তোমাকে বলা হ'ল “এই মাটির ময়ূরের শোভা দেখ । 
(ম্বগত) তবেকি এর মা'র নাম শকৃত্তল!1 কিন্ত এক নাম 
তো! অনেকেরই হতে পারে । বোধহয় শুধু নামমাত্রের উপর 
আশ! করা যুগতৃষ্িকার মতো! শেষে আমার দুঃখই ঘটাবে। 
দিদিমা, এই বন্দর ময়ূরটা আমার বেশ ভাল লাগছে। (এই 
বলিয়া খেলনাট! লইল ) 

(তাকাইয়। সোছেগে) এই যাঃ! ওর কজিতে বাধা 
রক্ষাকবচট! তে1 দেখছি না! 

উদ্বিগ্ন হবেন না| এই যে সিংহের বাচ্চার সঙ্গে ধস্তাধন্তি করার 
সময়ে খসে পড়ে গিয়েছে--( এই বলিয়। উঠাইয়| লইতে 
গেলেন ) 

ওটা ছৌোবেন নাঁ। ওযা, উনি তুলে নিয়েছেন! (এই বলিয়া 
বিন্ময়ে বুকে হাত দিয়া পরম্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করিতে 
লাগিলেন ) 

আমাকে মানা করলেন কেন? 

গুদন মহারাজ, ওর জাতকর্ষের সময়ে ভগবান মারীচ 
“অপরাজিতা” নামক এই ওষধিটি দিয়েছিলেন। ওটা মাটিতে 
পড়ে গেলে মা-বাঁপ বা নিজে ছাড়! আর কারও ছোওয়! নিষেধ । 
যদি ছোয়? 

তবে সাপ হয়ে তাকে কাষড়াঁয়। 

আপনারা নিজ চোখে এরকম হ'তে কখনে। দেখেছেন? 


তাপসীদ্বয়। অনেকবার । 


রাজ।| 


দ্বিতীয়া । 


বালক। 
রাজ | 
বালক। 
রাজ] 


( সহর্ষে, শ্বগত ) মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় এখন আমার আনন্দ হবে 
পাকেন? (এই বলিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন ) 
সু্রতা, চল, ব্রতপালনে১৯ রতা শকুস্তলাকে একথা জানাই 


গিয়ে। উভয়ে নিষ্রান্ত 
আমাকে ছেড়ে দাও, এখন মা'র কাছে যাব। * 
পুত্র আমার, আমারই সঙ্গে মা'র কাছে গিয়ে আনন্দ করবে। 
আমার বাবা তো দুষাস্ত২০ঃ তুমি না। 


( অল্প হা্িয় ) এই প্রতিবার্দেই ত৷ প্রমাণ হয়! 


১৪২. 


শকুস্তল।। 


রাজা। 


শকুস্তল। | 


বালক । 


রাজা । 


শকৃত্তল]। 


রাজা । 


শকুস্তলা ৷ 


রাজা । 


বালক। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


একবেশীধরা*১ শকুস্তলার প্রবেশ 
সর্বদমনের ওষধির যখন বিক্রিয়াই করার কথা তখন তা না করে 
প্রকৃতিস্ক থাকল, একথ। শুনে আমার নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে 
আশ! করি নি, কিন্তু সান্থমতী যা বলেছিল তাতেই এরকম 
হ'ল নাকি? 
(শকুত্তলাকে দেখিয়া) এই তো সেই শ্রীমতী শকুত্তলা__ 
পরিধানে অতিমলিন বস্ত্র ব্রতনিয়মাদি পালনে শুমুখী, 
একবেধীধারিণী ও শুদ্ধশীল! হয়ে অতিনিফরুণ আমার সঙ্গে 
দীর্থবিরহ ব্রত যাপন করছেন ! 
(অহ্থতাপে ক্রিষ্টমৃতি রাজাকে দেখিয়া ) একে তো আর্ধপুত্রের 
মতো দেখাচ্ছে না। তবে কে ইনি, আমার রক্ষাকবচধারী 
ছেলের গায়ে গ! থেষে রয়েছেন ? 
(মাতার কাছে গিয়া ) মা, এই যে, কে একজন লোক আমাকে 
“পুত্র বলে আলিঙন করছে । 
প্রিয়েঃ তোমার প্রতি আমি যে নিচুরতা করেছিলাম, আমার 
পক্ষে তারও ফপ অন্থকূলই হল; কারণ আমি দেখছি যে তুমি 
এখন আমাকে চিনতে পেরেছ* ! 
(স্বগত ) হাদয়,। আশ্বস্ত হও», আশ্বস্ত হও! দৈব এখন 
তোমার উপর বিদ্বেষ ছেড়ে সদয় হয়েছেন! ইনি আর্ধপুক্রই 
বটেন। 
প্রিয়ে, চন্দ্র গ্রহণেগ পর রোহিণী-নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগের 
মতো২ পুনর্লন প্বভিতে আমার যোহান্ষকার লাশ হয়ে, তে 
সুমুখি, ভাগ্যগুণে আমি তোমাকে সম্মুখে দেখছি । 
জম্ম হোক, আর্ধপুত্রের জয় হোক ।( এইকব্নপ বলিতে বলিতে ক 
অশ্ররুদ্ধ হইয়া নীরব রহিলেন ) 
সুন্দরি, প্রসাধনের অভাবে আরক্তবর্ণ ওষ্ঠপুটযুক্ত তোমার মুখ 
যে আমি দেখতে পেলাষ, এতে। তুমি যে য়? শব্ধ উচ্চারণ 
করলেঃ তোমার অশ্রতে অবরুদ্ধ হলেও তাতে আমার জয়লাভ 
করাই হয়েছে 
মা, এ কে? 


শকুত্তলা । 


রাজা । 


শকুস্তলা । 


শকুস্তল! 
রাজ! । 


শকুস্তল] | 


রাজ! 
শকুস্তলা । 


শকুস্তলা 


মাতলি। 
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বাছ।, তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞেস কর। (রোদন করিতে 
লাগিলেন ) 

(শকুন্তলার পাদদে পতিত হইয়া) স্বতশ্থ, তোমার হাদয় থেকে 
প্রত্যাখ্যানজনিত ছুঃখ দুর হয়ে যাক; কি কারণেজানিনা 
সে সময়ে আমার মনের সম্মোহ বলবান হয়েছিল; প্রবল 
তমোগুণে মন আচ্ছন্ন হলে লোকে শুভ বিষয়েও এই রকম 
আচরণই করে ; অন্ধ লোকের মাথায় ফুলের মাল। পড়লেও তা 
সে সাপ ভেবে ঝেড়ে ফেলে দেয়। 


উঠুন আর্ধপুত্র | সেই সময়ে নিশ্চয় আমার পূর্বজন্মের কোনে। 
কর্মের পুণ্য-প্রতিরোধক ফল ফলবার সময় হয়েছিল, 
যাতে আর্ধপুত্র সদয়হদয় লোক হলেও আমার প্রতি বিরস 
হলেন ।২৪ 


রাজা উঠিলেন 


এই হঃখভাগিনীকে আর্ধপুত্রের কি করে মনে পড়ল? 

আমার মন থেকে ছঃখের শল্য তুলে ফেলে তারপর বলছি। 

জুতঙ্ন। তোমার অধরুক্লেশকারক যে বিন্দু বিন্দু অশ্রু আমি আগে 

মোহবশে উপেক্ষা) করেছিলাম, তোমার বঙ্ষিম-পন্মবিলগ্ন সেই 

অশ্রু প্রথমে মুছে ফেলি। (সেইরূপ করিলেন ) 

(রাজার নাম লেখ। আংটি দেখিতে পাইয়া ) আর্ষপুত্র, এই সেই 

আংটিট1। 

এই আংটিট1 ফিরে পাওয়াতেই আমার শ্বৃতি জাগ্রত হল। 

আর্ধপুত্রের বিশ্বাস জন্মাবার সময়ে পাওয়া না গিয়ে ও কি অনর্থই 

করল ! 

তাহলে খতুর সঙ্গে সংযোগের চিন্স্বরূপ লতাই ফুলটি ধারণ 

করুক |২* 

ন1, ওকে আর বিশ্বাস করি না! আর্ধপুত্জই ওটা ধারণ করুন। 
মাতলির প্রবেশ 

ভাগ্যগুণে ধর্মপত্বীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং পুত্রমুখ দশন করে 

আমুম্মান সফলমনোরথ হয়েছেন | 


১১৪ 


রাজা । 
মাতলি। 
রাজা। 
শকুত্তল]। 


রাজ। | 


মারীচ। 


অদ্দিতি। 
মাতলি। 


রাজা । 


মাতলি। 
রাজা। 


মারীচ। 
অদিতি । 


শকুত্তলা। 
মারীচ। 


অভিজ্ঞান-শকুম্তল 


আমার মনোরথ ম্বাছু ফল ফলিয়েছে! মাতলি, ইন্দ্র এ বিষয়ে 
জানতে পেরেছেন মনে হুয় কি? 
( ঈষৎ হাসিয়) শক্তিমানদের কি কিছু অজ্ঞাত থাকে! আযম্ুন্মান 
আমন, ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন । 
শকুস্তল1২৬, ছেলেকে ধর । তোমাকে সামনে শিয়ে ভগবানের 
সঙ্গে দেখা করতে চাই। 
আর্ধপুত্রের সঙ্গে গুরুজনদের কাছে যেতে লজ্জা! করছে। 
মঙ্গলোৎসবাদি কালে এই রকমই করতে হয়| চল, চল। 

সকলে অগ্রসর হইলেন 
অদ্দিতির সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ মারীচের প্রবেশ২? 
(রাজাকে দেখিয়! ) দাক্ষায়ণি, তোমার পুত্র ইন্দ্রের যুদ্ধ ব্যাপারে 
বিনি সর্বদা সম্মুখে থাকেন, ইনি দৃয্যস্ত নামক সেই ভুবনপালক, 
বার ধঙ্ছুতে ইন্দ্রের স্ৃতীক্ষ বজ্রের কাজ নিপ্পন্ন হওয়ায় তা 
আভরণমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে । 
এর মুততিতেই এ'র পরাক্রম অন্ুতব করা যায়। 
আয়ুম্মন্, এ যে, দেবতাদের জনকননী পুত্রগ্রীতি-প্রকাঁশক 
দৃিতে আয়ুন্ানকে দেখছেন। ওদের সম্মুখে যান । 
মাতলি, মুনিরা ধারের দ্বাদশরূপে অবস্থিত আরদিত্যের 
উৎপত্তিস্থল বলেন, ধার! ভুবনত্রয়ের পালনকর্তা, ধারা হজ্ঞভাগী 
দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে জন্মদ্ান করেছেন, স্বয়ন্তু বিষ পরম- 
পুরুষ হয়েও জন্মগ্রহণের জন্ত ধাদের আশ্রয় করেছিলেন, মরীচি ও 
দক্ষ থেকে ধারা জাত, স্যপ্রিকর্ত ব্রহ্ম! থেকে ধাদের মাত্র এক 
পুরুষের ব্যবধান, এরাই সেই দম্পতি ?*৮ 
একাই তারা। 
(নিকটে যাইয়া!) ইন্দ্রের ভৃত্য দুষ্যস্ত আপনাদের উত্তয়কেই 
প্রণাম করছে। 
বৎস, চিরজীবী হও, পৃথিবী পালন কর। 
বৎস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও। 
পুত্রকে সঙ্গে করে আপনাদের ছজনের পাদবন্দন। করছি। 
বসে, তোমার স্বামী ইন্দ্রতুল্য, তোমার পুত্র জয়স্তোপম, আর 


অদিতি। 


মারীচ। 


রাজা। 


মাতলি। 
রাজ! । 


মারীচ। 


রাজা । 
সারীচ। 
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কোনে! আীর্বাদ তোমার যোগ্য হবে না, তুমি ইন্ত্রপত্বী শচীর 
মতো হও। 
বাছা স্বামীর বহুমান্তাম্পদা হও। তোমাদের এই দীর্ঘায়ু পুত্রও 
পিভৃমাতৃ উভ্ভয়কুলের আনন্ববর্ধন করুক। বস। 

সকলে প্রজাপতিরৎ* উতভয়দিকে বসিলেন 
(প্রত্যেককে পৃথকভাবে নির্দেশ করিয়া) তুমি সাধবী শকুত্তলা, 
এটি স্পুত্র, আর তুমি দুষ্যস্ত; ভাগ্যবলে শ্রদ্ধী, বিস্ত ও বিধি এই 
তিন একত্র মিলিত হয়েছে । 
ভগবন, প্রথমে অভিপ্রেত সিদ্ধি হল, তারপর আপনার দর্শনলাভ 
করলাম--অতএব আপনার অন্বগ্রহ অপূর্ব, কারণ প্রথমে ফুল 
ফোটে, তারপর ফল হয়? প্রথমে মেঘোদয় হয়, তারপর বুষ্টি 
হয়) কারণ ও কার্ষের ক্রম তাইই ॥ কিন্ত আপনার প্রসাদলাতের 
আগেই সম্পদ লাভ হয়। 
বিধাতার1 এই ভাবেই কৃপ। করেন । 
ভগবন, আপনাদের আজ্ঞাকারিণী একে গান্বর্ব বিধিতে বিবাহ 
করার কিছুদিন পরে এ'র আত্মীয়ের যখন একে নিয়ে এলেন 
তখন স্মতিশৈখিল্যবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে আমি আপনার 
সগোব্র*”ণ মাননীয় কথের কাছে অপরাধী আছি। তারপর 
আংটি দেখে তার কন্তাকে বিবাহ করার কথ! মনে পড়ল । এটা 
আমার কাছে বিচিত্র মনে হয়! সম্মুখ দিয়েহছাতি চলে যাবার 
সময়ে যদ্দি মনে সংশয় হয় এটা হাতি কি না, তারপর পায়ের দাগ 
দেখে প্রতীতি হয়, আমার যনের বিকারও সেইরকম হয়েছিল । 
বৎস, তুমি নিজে অন্তায় করেছিলে একথ1 মনে ক'রো না। 
তোমার পক্ষে সম্মোহ অসম্ভবই | শোন। 
বলুন। 
অগ্পরাঘাটের সিড়ি থেকে ধেইমাত্র অত্যন্ত কাতর! অবস্থায় 
শকুস্তলাকে নিয়ে মেনক1১ দাক্ষায়ণীর কাছে এল, সেইঙাত্র 
আমি ধ্যানে জানলাম তোমার সঙ্ধর্মচারিণী এই ছুর্ভাগিনী 
দুর্বাসার শাপে তোমার দ্বার! প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে, অন্ত কেনে! 
কারণে নয়, এবং সেই শাপ এই আংটি দেখলে দূর হবে। 


১১৬ 


রাজা। 
শকুস্তলা | 


মারীচ। 


রাজা । 
মারীচ। 


রাজ । 


মারীচ। 


রাজ] । 


অদিতি । 


শকুস্তল1 | 
মারীচ। 


অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


(সোচ্ছাসে ) তাহলে আমি দোষ থেকে মুক্তি পেলাম ! 
(শ্থগত ) সৌভাগ্যের বিষয় যে আর্ধপুত্র অকারণে আমাকে 
প্রত্যাখ্যান করেননি । কিন্ত আমাকে কেউ শাপ দিয়েছিল 
বলে তো! মনে পড়ে ন[। হয়তো! শাপ দিয়েছিল কিন্ত 
বিরহবশতঃ শূন্তমন1 থাকায় আমি তা জানতে পারি নিঘ | সেই 
জন্যেই সখাঁরা আমাকে বলেছিল স্বামীকে আংটি দেখাতেঠ০। 
বৎসে, এখন তুমি সবকথা জানলে । অতএব সহধর্মচারীর উপর 
তোমার কে।নে! ক্রোধ রাখ। উচিত নয়। শোন--শাপের ফলে 
শ্বৃতিরোধ হওয়ায় রুক্ষ হয়ে স্বামী তোমাকে প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন, এখন তার সে অন্ধকার যখন কেটে গিয়েছে তখন 
তুমিই তার উপর প্রভাব দেখাতে পারবে $ ময়লায় দর্পণের 
নির্মলত। আচ্ছন্ন হলে তাতে প্রতিবিদ্ব প্রকাশিত হয় না? দর্পণ 
পরিষ্কৃত হলে প্রতিবিম্ব সহজেই প্রকাশ পায়। 
ভগবান সত্য কথাই বলেছেন। 
বৎস, শকুস্তলার এই যে পুত্রের জাতকর্মশাদি আমি বিধিমতো 
অন্থষ্ঠান করেছিলাম, তাকে পেয়ে তুমি আনন্দিত হয়েছ তো! ? 
তগবন্ঃ। ওই আমার বংশের গৌরব হবে। (এই বলিয়া 
বালকটির হাত ধরিলেন ) 
ও তাই-ই হবে এবং ও চক্রবতী হবে জেন। শোন-- 
অশ্থলিত স্থিরগতি রথে জলধি উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিঘ্বন্্ীহীনভাবে এ 
সপ্তদ্বীপা বন্ুধা জয় করবে । সবলে প্রাণীদের দমন করায় এখানে 
ওকে 'সর্বদমন' শাম দেওয়া হয়েছেঃ পরে লোককে ভরণপালনের 
ফলে ও 'ভরত; নামে আধ্যাত হবে। 
ভগবান যখন ওর মংস্কারকর্ম সম্পন্ন করেছেন তখন ওর 
সম্বন্ধে আ'ম সবই আঁশ! করব ৩৪ 
তগবন, তার কন্তার মনোরথ যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে, সেকথা 
কথকেও জানান। কনম্তাবৎসলা মেনক1 আমাদের সেবায় ব্যাপৃত 
হয়ে এখানেই উপস্থিত আছে ! 
(শ্গগত ) ভগবতী আমার মনের কথাই বলেছেন । 
তপোবলে কথের কাছে সবই প্রত্যক্ষ । 


রাজ1। 
মারীচ। 


শিষ্য | 
মারীচ। 


শিষ্য । 
মারীচ। 


রাজা ! 
ম'রীচ | 


বাজ | 
মারীচ | 
বাজ1। 


৭ অঙ্ক ১১৭ 


সেইজন্ই মুনি আমার উপর অতিত্রুদ্ধ হন নি। 
তবু এই শুভসংবাদ তাকে আমার জানানো! উচিত। কে আঁছে 
এখানে ? 
প্রবেশ করিয়া 
ভগবন, এই যে আমি । 
গালব, এই মুহূর্তেই আকাশমার্গে গিয়ে মানশীয় কথকে আমার 
নাম করে এই স্বস'বাদ জানাও যে সেই শাপ নিবৃত্ব হওয়ায় 
দুষ্যস্থ স্বৃতিলান করে পুত্রবতী শকুত্তলাকে পুনরায় গ্রহণ 
করেছেন৩৬ । 
ভগবান যেমন আজ্ঞ। করেন। নিজ্ঞান্ব 
বৎস, তুযিও (তোমার শ্রী-পুহাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার বু ইন্দ্রের 
“থে তোমার ধাজপ্শ তেযাত্রা কু । 
ভগবান যেমন আজ্ঞা করেন । 
এখং, “তোমার প্রজাদের জনতা ইত্্র প্রত বৃষ্টিদান করুন, তুমিও 
বহু যজ্ঞ দ্বার| ইঞ্কে শীত কব? এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত উভত্ব 
লাক্ষেরই গক্ষ ভিকর ৪ওসামি যা শ্রাঘনীয় হবে, পরস্পরের 
প্রতি সেই কর্তরাৎ* সম্পাদন কারে তোমরা শতশত যুগ 
অতিবাহিত কাবো। 
ভগবন, মামি যথাশন্সি এই মঙ্রলকার্য পম্পাপনে যত্ুবান হব। 
বৎ্স' তোমার আর কিউপকান করতে পারি? 
এব অধিক উপকার আর কিহতে পারে» তবে যদি ভগবান 
ভারও কিছু বহদান করতে ইচ্ছা করেন তবে এই যেন হয়-_ 
ভরতবাক্য ২৮ 
প্রবৃত্ত রহুন রাজা প্রজাহিত কাজে, 
বিদ্বানের জ্ঞান যেন সর্বলোকে পুজে 
বয়স্তু যে মহেশ্বর বহুশক্তি ধরে, 
পুনর্জন্ম মোরও যেন সেই ক্ষয় করে| 
সকলে নিষ্ঞাস্ত 
নাটক সমাপ্ত 


টিপ্রনা 


নান্দী 

১, শব্দটির অর্থ করা হয়*্যাহাঁতে কাব্য, কবিগণ, পান্রগণ এবং 
পারিষদ্বর্গ (শ্রোতৃগণ) সকলে আনন্দিত হন।” ইহার অন্তান্ত নাম আশীর্বাদ 
ব| নমন্ড্রিয়া বা মঙ্গলাচরণ ! স্ত্রধার ( নীচে প্প্রস্তাবনা”, টিপ্রনী ১) ব্রাহ্মণ 
হইলে তিনিই নান্দীপাঠ করিতেন, অব্রাহ্গণ হইলে অপর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নান্দী 
পাঠের পর হ্থাত্রধার প্প্রস্তাবন1” আরম করিতেন। এখানে প্রস্তাবনার প্রারস্তে 
সুত্রধারের প্রবেশ জ্ঞাপক কোনও কথ! ন! থাকায় বুঝিতে হইবে এক্ষেত্রে 
স্তত্রধার ব্রাহ্মণ এবং তিনিই নান্দীপাঠের পর প্রস্তাবনা আরম্ভ করিতেছেন । 
মূলে নান্দী ও প্রস্তাবনা উভয়ই ১ অঙ্কের অন্তভূক্ত | আমরা আধুনিক রীতি 
অন্যায়ী উহা পৃথকভাবে দিলাম। হ্যত্রধার সংক্কতভাষী, ১৭ পৃ দ্রষ্টব্য । 

মূল শ্লোকটি সুন্দর, গাভীর্যময় ও ধ্বনিসমুদ্ধ (90001:০09 )১ বাংল! 
কবিতায় তাহা রক্ষা! করা ছুফধর। ইহা অ্রগধর! (অকৃ-মাল্য ) ছন্দে রচিত। 
ইহার ৪টি পাদের প্রত্যেক পাদে ২১টি 'অক্ষর” (৪3119019) এবং প্রতি ৭টি 
“অক্ষরঃএর পর যতি থাকে, যেন পাশাপাশি তিনটি সমদৈর্ঘ্যের মালা, 
যেমন উৎসবের জন্য সাজান তোরপদ্বারে দেখা যায়! সাধারণতঃ সংস্কৃত 
পছ্যে যত ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে ইহাই দীর্ঘতম | অভিনয়কালে 
নাটকটির 01%98108] ভাব গোতনার জন্ত প্রথমে মূল শ্লোকটি আবৃত্তি 
করা যাইতে পারে, তাহার পর বাংল] অন্কবাদ বলিলে চলে। গ্লোকটি এই-_ 

যা স্ষ্টিঃ অষ্ট,রাছ্া বহতি বিধিহুতং য! হবি ধা! চ হোত্রী 

যে দ্বেকালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বমূ। 

যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি য়! প্রাপিনঃ প্রাণবস্তঃ 

প্রত্যক্ষাতিঃ প্রপনস্তগ্ভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরাশ:ঃ ॥ 

গপ্ভ অন্বয়_যা ( তহৃঃ) অং আছ্ধা স্হগবিঃ) যা (তহ্ুঃ) বিধিহুতং হুবিঃ 
বছতি, যা (তন্থঃ) হোত্রী চ,যে দ্বে( তনু) কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা 


টিপ্ননী- নান্দী ১১৯ 


যা (তহ্ৃঃ) বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা, যাং (তন্থং) সর্ববীজপ্রককৃতিঃ ইতি আছুঃ, 
যয়। € তথ্বা) প্রাণিনঃ প্রাণবস্তঃ (ভবস্তি)--তাভিঃ প্রত্যক্ষাতি: অষ্টাভিঃ 
তচ্থভিঃ প্রপন্নঃ ঈশঃ বঃ অবতু। 
শ্লোকটির প্রত্যেক পাদের ২১-অক্ষরে? হৃম্ব-দীর্ঘ (বা! লঘু-গুরু ) স্বর ও 
যতি একই ভাবে বিষ্ত্ত | প্রত্যেক পাদে হস্ব স্বর (চিহ্ ++), দীর্ঘ স্বর ( চিচ্চ 
--) এবং যতির (চিহ্ন |) বিস্তাস এইব্সপ-- 
72 শশা পিপিপি শি শি সিশি। 


অ, ই, উ,খতৃম্ব ; বাকি সব স্বর দীর্ঘ। তন্থ স্বরের পর অন্ুত্বার, বিসর্গ, 
ব1 যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে সেই হ্ৃস্ব স্বরকে দীর্ঘ বলিয়! ধরিতে হয়। 

এই প্রসঙ্গে বল আবশ্কক যে এই নাটকের প্রায় অর্ধাংশ যে গ্লোকা- 
বলিতে রচিত, সেগুলির শবসৌষ্ঠব, ধ্বনিমাধূর্য, অর্থসৌন্দর্য এবং গঠনকৌশলে 
কবি বহু শক্তিমত্তার পরিচয় দ্রিয়াছেন। বাংল কবিতায় তাহা রক্ষা করা 
কাহার সাধ্যজানি না। গদ্য অঙ্থবাদে তাহার ভাবার্থ মাত্র রক্ষিত হয় কিত্ত 
অন্য বছু ব্বপন্থষ্টি-কৌশল বাদ পড়ে। 

২. সকল দেবতার প্রতি ভক্ধিমান হইলেও কালিদাস তাহার সমগ্র 
রচনাবলীতে মহাদেবের সম্বন্ধে যত অধিক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা 
যায় তিনি শৈব ছিলেন। এই শ্রোকে প্যাহা*-ষে *তহ্‌* বা দ্ষপ, মৃতি। 
প্রকাশ । এখানে মহাদেবের যে প্রত্যক্ষ অষ্টরূপের কথ। বলা হইয়াছে, 
তাহা এই--(১) যাহ! স্ষ্টিকর্তার প্রথম স্থ্টি, অর্থাৎ জল। ইহা পৌরানিক মত ; 
বেদাস্তের মতে পঞ্চ ভূতের মধ্যে ব্যোম বা আকাশ প্রথম সৃষ্টি, তাহা হইতে 
মরুৎ ব1 বাঘু বাধু হইতে তেক্ত বা অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ. বা জল, জল 
হইতে ক্ষিতি, পৃথিবী, মৃত্তিকা । (২) অগ্নি; হোম বা যজ্ঞে প্রদত্ত আছতি 
অগ্নি কর্তৃক ধূমাকারে দেবতাদের লমীপে নীত হয় মনে কর! হইত। (৩) 
যিনি হোতান্ধপে হোমযজ্ঞের অহষ্ঠান করেনঃ অর্থাৎ জমান | (৪-৫) 
চন্দ্র ও স্র্য, কারণ রাত্রি ও দিন, এই ছুই দ্বারা অহোরাব্রের বিচ্াগ হয়। 
(৬) ব্যোম ব। আকাশ, যাহার দ্বার শ্রবণেন্দিয়ের ক্রিয়। সাধিত হুয়। 
(৭) ক্ষিতি বা পৃথিবী, যাহা! সকল বীজের জন্মস্থান । (৮) মরুৎ ব! বায়, 
যাহ! নিংশ্বাস-প্রশ্বামে জীবগণের প্রাণ রক্ষা হয়। অতএব মহাদেবের এই 
শ্লোকোক্ত অষ্টমুর্তি "৫ মহাভূত + চন্দ্র ও হূর্য + যজমান | 


প্রস্তাবনা 


১,:1018109, 1019060£ ব। 96589 81808861| রঙ্গালয় এবং রঙ্গভূমি 
ক্াপনা বা! নির্মাণের সময়ে মাপজোঁখের হ্থুতা ইহার হাতে থাকিত বলিয়া! এই 
নাম হইয়া! থাকিতে পারে, অথব! পুতুলনাচের মালিকের হাতের স্তা হইতে 
শব্দটির উৎপত্তি হয়। নাঁটক-অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, অভিনয়- 
শিক্ষাদাণ প্রভৃতি ইহার কর্তৃত্ব থাকিত। 

২, ১৭ গৃত্রষ্টব্য। ৩. অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, ১৭ পূৃ। 

৪. ইনি গায়িকা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন প্রধান! । এখানে ইনি 
হ্বত্রধারের পদবী, তাহা বুঝ! যায় “আর্যপুত্র” সম্বোধন হইতে! পাত্রদের 
শিক্ষাদান সাঁজসজ্জ! প্রভৃতি বিষয়ে ইনি হ্বত্রধারের সম্থায়তা করিতেন । আর্য, 
আর্ধা সম্মানবাঁচক শব্দ - আধুনিক মহাশয়, মহাশয়া। ঘ, ১৯ পু 

৬. এই নাটকের ইহাই পূর্ণ নাম-_“যে অভিজ্ঞানের (পরিচাঁয়ক বা স্মারক 
চিহ্ধ ) দ্বারা শকুতস্তলা! পরিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক নাটক অথবা 
“অভিজ্ঞান ( অন্থুরীয়) ও শকুস্তলা-বিষয়ক নাটক" অথবা “অঙ্থুরীয় ও 
শকুত্তলা', অথবা “শকুস্তলার অভিজ্ঞান' প্রভৃতি নান! অর্থ করা হয় 

৭. ইহাতে সুতরধারের সুখ্যাতি করা হইল পাত্রগণ পরম্পরেগ ও 
পারিষদ বা “সামাজিক” বর্গের প্রশংসা করিবেন, এব্ধপ রতি ছিল। সংস্কৃত 
নাটকের লক্ষা ছিল পার্ষিদবর্গকে আনন্দ, তৃপ্তি ও সংশিক্ষা দান । 

৮. ইহাতে পারিষদবর্গের সুখ্যাতি করা হইল, সঙ্ধারের বিনয়ও দেখান 
হইল । 

৯. ইহা হ্ত্ধারের নিজের এবং মকল পাব্রগণের পক্ষে হইয়া 
বিনয়জ্ঞাপন | 

১০. মূল শ্লোঁকটি প্রাকৃতে ; এই অন্থবাদটি করিয়াছেন শ্রীৰতী মমতা ঘোষ! 

১১, ইহাতে নটার গীতনৈপুণ্য ও পারিষদৃবর্গের রসবোধশক্তির 
সুখ্যাতি করা হইল। ১২. ইহা! নটার প্রশংসাজ্াপক। 

১৩, পৌরাণিক হস্তিনাপুরের (আধুনিক মীরাট অঞ্চল ) রাজা। বঙ্গীয় 
ধারার পুথিতে (২২২৩ পৃ) বানান “ছুম্ন্ত' ; ব্রাহ্মণে (১৯) “ছুঃযস্ত? | 

১৪. সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল আগামী বিষয়ের বা ঘটমার জন্ঠ 
পারিষদৃগণকে প্রস্তত রাখা । 


১ অঙ্ক 

১. প্রাচীন ভারতের স্টেজে রথ, ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতি দেখান হইত ন]। 
নাটকের ৪6৪29 91:906102, পাত্রদের উক্তি ও অঙ্গতঙ্গীতে এই দকল বিষয় 
এবং রথারোহণ, অবতরণ প্রভৃতি ঘটনা অনুমান কর হইত। 

২, সংস্কৃত নাটকে রীতিতে ইনি রাজার অতিবিশ্বস্ত বয়োজোঠ এবং 
সংস্কতভাষী | 

৩. শিব ও মুগ সম্পর্কে দুইটি পৌগাণিক কাহিনী আছে--(১) দক্ষের 
অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল দেবতার! নিমন্ত্রিত হইলেও শিব নিমন্ত্রিত হন নাই। 
ইহাতে ভ্রুন্ধ হইম্! “শব হঠাৎ সঠাসহ যজ্ঞস্থলে উপন্থিত হঈয়া যজ্ঞ লণ্ডভগ্ড 
করেন এবং দেবধতাদিগকে বিতাড়ত কগিয়। ষজ্ঞাশ্বটিকে খণ্ডখণ্ড করেন । 
তারপর তিনি যজ্ঞের পশ্চার্ধাবন ক।রলেন । শরারধানশরূপে কালত যজ্ঞ 
আ'ত্মরক্ষার্থে মু্গশরীর পারণ করিম: সবেগে পলায়মান হইলে শিব পম্চাদহৃসরণ 
করিয়! তাহার মুণচ্ছেদ করেন । (২) প্রজ্জাপন্তি বর্ষা সৃষ্টিবর্ধনের উদ্দেশে 
নিজ শরীর পুরুষ ও স্ত্রী, ছুইভাগে বিদ্ক্ঞ করেন :স্বীভাগে শতন্ধপ নায়ী 
অপূর্বা সুন্দরীর উত্তব হয়, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়। বন্দার পুরুষভাগ কামার্ত 
হইলেন ; শতরূপ। যুগীকূখে পলাদ্নপর! হইলে তঙ্গাও ( পুরুষ গাগ ) মৃগর্ূপ 
ধারণ কবিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন, ইহা জু্ধ হইয়া শিব বাধবপ 
ধারণ করিয়। মুগন্পী প্রজ্ঞাপতিকে বাণবিদ্ধ করেন । 

এই নাটকের পাঠকবগের মধ্যে (বা অভিনদ্ধ সত্যই হইয়া থাকিলে 
পারিষদ্বর্গের মধ্যেত ১৫ পৃ) রাজপরিবার, রাঁজপুরুষ প্রভৃতির কাছে 
রাজসভাকবি দ্বার! রাঁজন্তরতির প্রয়োজন থাকিতে পারে-কিন্ত রাজার সঙ্গে 
স্বয়ং মহাদেবের তুলন! কিছু আধিক্য বালয়া মনে হয়। রাজপ্রশংস! দ্বারা 
রাজবর্মের উচ্চ আদর্শ স্বাপন কবির কর্তব্য হইলেও কলিদাপ এই নাটকে 
অনেক স্থলেই ইহাতে কিছু আতিশয্য করিয়াছেন মনে হয়। রাঙ্গা ও 
রাজসভার অন্যান্তাদের তুষ্টিবিধান-চেষ্টায় সভাকবি কিছু স্তাবকৃতা 
করিয়াছেন কি! 

৪. স্তরতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত রাঁজ! সারথির অতুযুক্তিতে প্রশ্রয় না দিয়! 
অন্ত প্রসঙ্গ উখা!পন করিলেন । 


১২২ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


&, ক্রুতগামী রেলগাড়ী হইতে বাহিরের দৃশ্যাবলির দিকে তাকাইলে ঠিক 
এইক্পই মনে হয়। ভাসের প্রতিমা! নাটক, ৩ অঙ্কে ভরতের মুখে রথবেগের 
অনেকটা এই রকমের বর্ণনা আছে। 

৬, বেক্ষেত্রে বক্তাকে দেখা যায় না, শুধু তাহার কথ! শুনা যায়। এই 
কথাগুলি নেপথ্যগৃহ, 01108 ০০: হইতে বলা হইত। 

৭, তপস্বীরা রথে চাপা পড়িবেন, এই ভয়ে । 

৮. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অহবাদ__ 

মৃদু এ মুগদেহে মেরো না শর, আগুন দেবে কেছে ফুলের পর ! 
কোথা মহারাজ মগের প্রাণ_-কোথায় যেন বাজ তোমার বাণ | 
-*শকুন্তল1”, প্রাট'ন সাহিত্য । 

৯. পৌরাণিক বিবরণে যযাতির পুত্র পুরু ছিলেন দুষ্যন্তের পূর্বপুরুষ । 
গুক্রাচার্ষের শাপে যযাতি অকালবার্ধক্য প্রাপ্ত হন এবং বহু মিনতির ফলে 
শাপ এইভাবে হাঁস করা হয় যে, যযাতির পাচ পুত্রের মধ্যে কেহ সম্মত হইলে 
পিতার শাস্তি নিজের উপর লইয়া! পিতাকে নিজ যৌবন দান করিতে পারিবে। 
পাঁচ পুত্রের মধ্যে একমাত্র পুরুই পিতার প্রার্থন! পুর্ণ করিয়াছিলেন । সহত্র 
বৎসর পুত্রের যৌবন ভোগের পর যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া 
বরদান করেন যে, তিনি স্ুবিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। এই 
স্বার্থত্যাগের জন্ত পুরু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্বীদের রাজাকে 
পুত্রলাভ ইচ্ছা! জ্ঞাপনে বুঝা! যায় দুয্যস্ত তখনও অপুত্রক ছিলেন, যদিও তখন 
তিনি যুবক। ৬ অঙ্কে দেখা যাইবে পুত্রহীনতার জন্য ছুঘ্যস্ত বড়ই ক্ষুদ্ধ 
ছিলেন। বিষয়টিতে যেন দু্যস্তের পুত্রলাভ সম্বন্ধে কিছু আধিক্য কর] হইয়াছে । 
ইহাতে কি প্রজাবর্গের অজ্ঞাতসাসে রাজপুত্র স্বন্দগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে (২৫-২৬ পৃ) 
19961808010-এর চেষ্ট। আছে? ১০, আশ্রম-পরিচালক গুরু । 

১১, যুদ্ধ মুগয়৷ প্রভৃতিতে অনবরত ধঙ্ হইতে ধাণ ক্ষেপণের ফলেজ্যা 
বা! ছিলার আঘাতে প্রকোষ্ঠে যে দাগ বা “কড়া পড়ে। ইহ1 শৌর্ষের 
পরিচায়ক । 

১২. সম্ভবতঃ প্রভাস, যাহার সন্নিকটে উত্তরকালে সোমনাথের বিখ্যাত 
মন্দির নিমিত হয়। কাশ্মীরী পুঁথিতে (২২ পূ) 'সোমতীর্ঘ* স্থলে 'প্রভাস' 
পাঠ আছে। এখানে চন্ত্র (সোম ) দক্ষশাপজাত যল্মারোগ হুইতে মুক্তি 
লাভ করায় এ নাম হয়। সংস্কৃত নাটকের রীতিতে পরে যাহ! ঘটিবে তাহার 


টিপননী--১ অঙ্ক ১২৩ 


পূর্বাভাস দিতে হইত; “প্রতিকূল দৈব শাস্তিগম্বার| টীকাকার-মতে শকুস্তলার 
প্রতি দুর্বাসার শাপ এবং তাহা! হইতে পরে মুকিলাভ হুচিত হইয়াছে । 
পরে দেখা যাইবে, কথের আশ্রম হস্তিনাপুর হইতে উত্বর-পৃর্বে দিন তিনেকের 
পথ ছিল, অতএব আশ্রম হইতে প্রভাল অনেক দুরের পথ। কথ যদি সম্প্রতি 
সেখানে যাত্রা করিয়া থাকেন তবে ভাহার ফিরিতে অস্ততঃ কতদিন লাগিবার 
কথা, তাহ! আমাদের পরে বিবেচনা করিতে হইবে । 

১৩. এই ফল হইতে জবান ও প্রদীপ প্রভৃতিতে প্রয়োজনে তৈল নিষ্ষাষণ 
করা হইত | পরে বিদুষকের একটি উক্তিতে বুঝা! যাইবে তপন্থীরা মাথায় 
তেল মাখিতেন, শুষ্ক জট! ধারণ করিতেন ন1। 

১৪. নিজ দেহের বা বাহিরের কোনও ঘটনায় ভবিষ্যৎ বিষয়ের যে ইঙ্গিত 
পাওয়৷ যায়ঃ 929 ) সেরূপ ইঙ্গিতপ্রাপ্তির ভঙ্গীপ্রকাশ করিয়! 1 পুরুষের 
দক্ষিণ অঙ্গের স্পন্দন গুভকর, বামের বিপরাত $ আ্ীলোকের পক্ষে উভয়ই 
তৎস্তদ্বিপরীত | পুরুষের দক্ষিণ বান্থর স্পন্দনে উত্তমা স্ত্রীলাভ হয়, একপও 
প্রসিদ্ধি ছিল 

১৫. যেখানে কিছু কামন।, বাসনাঃ লাভ বা অলাভের ক্ষেত্র বা চিন্তা 
থাঁকে না। 

১৬. তুলনীয় মাইকেল--পপ্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?” 
(মেঘনাদবধ, & সর্গ) এবং প্প্রাক্তনের গতি কার সাধা রোধে ?” (&, ৬ সর্গ) | 

১৭. কথের অপর নাম। ব্রহ্মার পুত্র সপ্তধি-প্রধান মরীচি, মরীচির 
পুত্র মারীচ, বা কশ্প। কর্ কশ্টপের বংশধর বলিয়া! কাশ্যপ । সমগ্রনাটকে 
দেখ! বায় কেবল শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদ1, অনসুয়া ও ৪ অঙ্কের বালকখধিকুমারদ্বয় 
কথকে 'তাত' বলিয়া সঙ্বোধন বা উল্লেখ করিতেছে । 

১৮, ছোট গাছের গোড়ায় জঙ্প বাঁধিয়া! রাঁখিবার জন্ত বৃত্তাকার পাড়। 
গাছে জল দেওয়া আশ্রমবাসিনীদের পক্ষে তপস্াকর্মে কঙ্জুদাধনের মতে! 
ছিল। ভাসের প্রতিম। নাটক, ৫ অঙ্কে সীতাকে আশ্রমের গাছে জল দেওয়ার 
পরিশ্রমে রত দেখিয়া রাম বলিয়াছিলেন “ভোঃ কষ্ম্” !_যেন উহ! 
তপন্তার কুচ্ছুসাধন | 


১৯. ইহার কাঠ অত্যন্ত কঠিন। তুলনীয় মাইকেল--“ফুলদল দিয়! কাটিল! 
কি বিধাতা শান্মলী তরুবরে” 1 (মেঘনাদবধ, ১ সর্গ )। নীল জলপদ্ন রাত্রে 


১২৪ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


চন্ত্রালোকে প্রস্ষুটিত হয় বলিয়া ইহার পাঁপড়ি অত্যন্ত কোমল, এন্সপ 
কবিপ্রসিদ্ধি। 

২০, তপস্বীর! যে বন্কল পরিতেন তাহ! বড় বড় গাছের ইঞ্চিখানেক পুরু 
ছ!ল মনে কর] ভূল । ইহ! প্রস্তুত হইত একজাতীয় গাছের নরম ছাল পচাইয়া 
কাচিয়। তাহার ভিতরের পাৎল। আন্তরণ জোড় দরিয়া! সেলাই করিয়া । ইহ 
দেখিতে সুদৃশ্য বা খুব নরম না, হইলেও পুরু ব। অত্যন্ত কর্কশ হইত না। 
শকুত্তল। পীড়া বোধ করিতেছিলেন বন্ধলের কাঠিন্ত বা কর্কশতার জন্য নয়ঃ 
উহ। অতিরিক্ত আটিয়া বাধ। হইয়[ছিল বলিয়া । বর্ণন। হইতে বুঝা! যার ইহা! 
ছিল উধ্বঞ্জের আবরণ কাচুলি বা ৮০1০৪ বাঁ ৮1০089 জাতীয়, এবং 
কবিকল্পিত আশ্রমন|রাদের এই বসন হইতে কালিদাসের যুগের নারীদের 
বসনরীতি কিছু বুঝা! যায়। স্তনের বিবরণ হইতে অন্মান হয় এই তরুণীদের 
বয়ম অন্ততঃ ১৫-১৬ বৎসর হইয়াছিল, ৪ অঙ্ক পর্যন্ত অতঃপর বণিত 
তাহাদের সমগ্র কথাবার্ভা হইতে ১৮-১৯ বৎসরও কল্পনা করা যায়। 

১১, তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ-_ 

পষিকগ্ঠাদলে পেল যৌনন বাঁধি পরম বলে আলবালে করিতেছে সলিল সেচন । 
_ ণতপোবন। চৈভালি। 
২২. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অহ্ৃবদ-_ 
কমল শৈব!লে ঢাকা তবু রনী, শশাঙ্ক কলঙ্ক! তবু লক্ষ্ীব সে প্রিয়। 
এ নারী বন্ধল পপ্সি আরো মনোহ--কা নহে ভূষণ তার ষে জন হন্দর! 
-বপাস্তর, ৭১ পূ। 


এখানে ক্ষীর সে প্রিয় ধাংল। অর্থে একটু 7০9০০576 হয় কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ উহ। করিয়ািলেন খোধহযধ যুলের সঙ্গে শব্দসাম্য রক্ষার ভন্যা। 
মূলে আছে “মলিনমপি হিমাংশো লক্ম লক্গাং তনোতি” ; লক্ম- চিহ্ন, 
দাগ; লক্মী-শোভ1; তনোতি বিস্তার, বর্ধন করে। এই ক্লোকেরই 
রবীন্দ্রণাথকুত অপর একটি অন্বধাদ-_ 

কমল শেয়ালা-মাথ! তবু মনোহর, টাদেতে কলম্কবেখ। তথাপি হন্দর, 


বন্চলও মনোজ্ঞ অতি রূপনীর গায়, মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়! 
_ূপাতৃর, ৭১ পৃ। 


ভাসের প্রতিমা নাটক, ১ অঙ্কে বণিত আছে সীতা কৌতুক করিয়া 
বন্ধলবসন পরিলে তাহার পরিচারিক বলিয়াছিলেন “মুর্নাপের পক্ষে 
দকলই শোভনীয় হয়”--প্রাকৃত হইতে সং “সর্বশোতনীয়ং স্ব্ূপং নাম” । 


টিগ্পনী--১ অঙ্ক ১২৫ 


২৩. বকুল পুংবৃক্ষ, লতা স্বীজাতি। বৃক্ষ ও লতাঁর সংযোগের সঙ্গে পুরুষ 
ও নারী, প্রণয়ী ও প্রণযিনী, স্বামী ও স্ত্রীর উপমা! সংস্কৃত কাব্যে প্রসিদ্ধ । 
ইহাতে শকুস্তলার লতাসাদৃশ্ব ধ্বনিত হইয়াছে। প্রিয়ন্বদাট আশ্রমবাসিনী 
হইলেও বয়োধর্মে তাহার মনে স্ত্রীপুরুষ-পতিপত্বীর মিলন বিষয়ক চিন্তা 
লক্ষণীয় । ক্রেমে আমরা যৌনবিষয়ে এই তরুণীদের আগ্রহের আরও 
পরিচয় পাইব। প্রিয়ঘদ] নামের অর্থ প্রিষ্নবাক্যবাদিনী। 

২৪. প্রিয়ম্বদার উক্কিতে শকুস্তলার গ্রীন হইবার কারণ শুধু স্থকুমারী 
লতার সঙ্গে সারৃশ্ের জন্তই কি? ন1, শকুত্তুলারও গুঢযনে পতিপত্বী- 
ংযোগকামনার চিন্তা ছিল? সখ'দের অতঃপর আলাপে তাহাদের 
যনোভাব স্পষ্ট হইয়াছে । 

২৫. কারণ সত্য থে সর্ধদ] শ্রিয় হয়, তাহা নয়--"হিতং মণ্নোহারি চ 
দুর্লতং বচঃ” । 

২৬. গ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অহ্থবাদ--- 

অধর কিসলয়*রাডিম'-আকা। যুগল বাহু যেন কোমল শাখ!। 


হৃদয়-লাতনীয় কুহুম হেন, তন্ুতে ঘৌবন ফুটেছে যেন। 
--"শ' তল”. প্রাচীন সাহিত্য। 
২৭, তুলনীয় মাইকেল-_. 
সবয়ন্বরঘধূ-লতা! বরে সাধে যথ! সালে, সালে বরে তেমতি নন্বনে শ্বযম্বরবধু-্গত1। 
-পপুররধার প্রত উর্বশী”, বীরাজনা, ১৭ সর্গ। 
এবং-_ 
বিশীল 'তরু, ব্রততী রমণ, মুগ্জরিত ব্রততীর বাছপাশে বাধা! । 
-তিলোত্মাসস্তব, ১ সর্গ। 


তথা 
লতাবধূ-লালসা রদাল, রসের সাগর তরু । _&, এ । 


পুনরায়_ 
নয-লতি কার, সতি, দিতাম বিবাহ তরু-সহ্হ ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে দম্পতি, মপ্তারীবৃন্দে, 
আনন্দে সম্তাষি নাতিনী বলিয়া সবে । গুঞ্নরিলে অলি, নাতিনী-্জামাই বলি বরিতাম তারে । 
--মেখনাদবধত ৪ সর্গ। ঃ 

২৮, সখীন্বয়ের উক্তিতে সর্বত্রই দেখা যায় প্রিয়ম্বদা কিছু 28৪6:90 
পরিহাসপটু, স্থিরবুদ্ধি ও সাবধান, এবং অনহুয়া অপেক্ষাকৃত 686:০55:%, 
1০:8৯:০১ ভাবপ্রবণা ও 9908161791 পরে রাজার উক্িতে বুঝা যায় 
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সখীত্রয় প্রায় সমবয়স্ক! কিন্ত প্রিয়মদা বোধহয় কিছু জ্যেষ্ঠা, অনহুয়! মধ্যমা 
এবং শকুস্তল! কনিষ্ঠ ছিলেন । 

২৯, রাজ| তখনও শকুস্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনেন নাই। তাহার মনে 
শকুত্তলার প্রতি প্রেমসঞ্চার হইয়া! বিবাহের কথা উদয় হইয়াছে । শকুস্তল। যদি 
ব্রাহ্মণ কথের ব্রাঙ্গণী পত্বীজাত! হন তবে পিতৃমাতৃ-উভয়কুলে ত্রাহ্মণকন্তা 
ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে শান্ত্রমতে অবিবাহা! | কিন্তু শকুত্তল1-জননী যদি অব্রান্মণী 
হন তবে শকুস্তলা রাজার বিবাহযোগা--দ1815] ঠ12101076 ! 

৩০, অর্থাৎ যাহা অন্তাঁয় বা অবৈধ, সে বিষয়ে ইচ্ছা সৎ ব্যক্তির মনে 
কখনও উদয় হয় না) যদি কোনও বিষয়ে তাহার ইচ্ছা হয়, তবে বুঝিতে হইবে 
তাহ! বৈধ । 

৩১. টীকাকার মতে শকুস্তলার মুখ, চোখ কানের প্রতি মৌমাছির 
আগ্রহের কারণ মৌমাছি এ এ স্বানের আকার, বর্ণ ও স্বগন্ধবশতঃ উহা 
পল্পাদ্দি বিবিধ ফুল এবং আন্দোলিত বাহুদ্বয়কে লতাশাখা! মনে করিয়াছিল । 
ইহাতে শকুত্তলা-মুখের নানা-কুস্থমরমণীয়ত্ব এবং দেহের লতাসৌকুমার্য 
ধ্বনিত হইয়াছে । রাজার উক্তিতে দেখা যায় শকুস্তলার প্রতি প্রেমসঞ্চারমাত্র 
তাহার মনে উপভোগবাঁসন। প্রবল হইয়াছে, তুলনীয় ১০ পৃ। শ্লোকটির 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত কত অনুবাদ-_ 
তুমি বারবার পরশিহ তার ত্রত্ত চপল আধি, কিগোপন বাণী কহ গুন্গুনি কানের সমীপে থাকি 
হণ্তাড়ন! গ্রাহথ কর না, চুরি কর চুম্বন আমরা মুর্খ, ওগো মধূকর, তুমি সে রূলিক জন । 

_প্ভ্রমরের প্রতি”, তীর্থমূলিল। 
প্রতিসর্বস্ব অধর পান”*_মেঘদূতের একটি শ্লোকে নায়িকাধরপানকে 
নায়কের প্রেম-চরিতার্থতাঁর পপুর্ণফল লাত” বলা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যায় 
টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন পকামিনীগণের অধরাস্বাদন দ্থুরত অপেক্ষাও 
অধিক (স্থখকর )। 

৩২. প্রথম সাক্ষাতে সর্বদা! সর্বপ্রথমে কুশল প্রশ্ন বিধেয়। তপোবনবাসী 
তপস্বীদ্দের তপন্তাবিষয়ক কুশলই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এখানে অবশ্য 
তপন্থার অর্থ ঘোর জপতপ-উপবাস ব1 কৃচ্ছাদি অভ্যাস নয়। আশ্রমবাসী 
তিনজন তপস্বীকে আমরা সমিধ-সংগ্রহে যাইতে দেখিয়াছি এবং তিনজন 
তরুণী তপন্বীকন্তাকে গাছে জল দিতেও দেখিয়াছি। ইহার অতিরিক্ত 
কার কোনও কর্মের কথ! নাটকের আশ্রমবর্ণনায় নাই--পরে অবশ্য 
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হোমষযজ্ঞার্দির এবং তাহার আয়োজনে তরুণীদের সহায়তার উল্লেখ আছে। 
এই তরুণীর! যে লেখাপড়া, চিত্রাঙ্কণ, কবিতারচন। প্রভৃতি তালই জানিতেন, 
তাহার পরিচয় আমর। পরে পাইব। কিন্তু বেদপাঠ, শাস্ত্রচ্চা প্রভৃতির 
কোনও উল্লেখ পুরুষ আশ্রমবাসীদের সম্পর্কেও কর! হয় নাই--কুলপতি 
অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া কি? তাহার তপশ্র্যা ও তাহার ফলে শারীরিক 
দৌর্বল্যের কথ! ৪ অক্কে উল্লেখ আছে কিন্ত বিশেষ বিবরণ কিছু নাই। তবে 
বুঝা যায় বয়ঃপ্রাপ্ত তপশ্বীদের (মুনি বা! খধষি) এবং তপস্বীকন্তাদের 
বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল ন!7 কিন্তু শকুস্তল। ছাড়! আর কোনও আশ্রমবাসীর 
মাতৃপিতৃত্বের ব! পতিপত্বীত্বের পরিচয় নাটকে নাই এবং নে সম্বন্ধে অন্ুমানও 
কিছু কর! যায় না। ভাসের প্রতিমা! নাটক, & অঙ্কে সীতাকে গাছে জল 
দেওয়ার শ্রমে ক্লান্ত দেখিয়া রাম কৌতুক করিয়! জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন 
"তপো বর্ধতে ?” 

৩৩. ইহা! শকুস্তলাকে জিজ্ঞাসিত রাজার প্রশ্নের উত্তর । অতিথিসৎকার 
আশ্রমধর্মপালন ব1 তপস্তার অঙ্গ, বিশিষ্ট অতিথি লাভ অতএব তপচ্থায় 
কুশল বা উন্নতির। ফলেই হয়। কথ শকুস্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার 
দিয় গিযাছিলেন, এখন বিশিষ্ট একজন অতিথিলাভ শকুত্তলার পক্ষে তপস্তায় 
কুশলের পরিচায়ক, ইহাই অনন্যার কথার অর্থ । 

৩৪. তাসের স্বপ্রবাসবদত্ব| নাটক, ১ অঙ্কে এক আশ্রমবাসিনী তাপসী 
পল্মাবতী ও বাসবদক্তাকে সাদরে অভ্যর্থন! করিলে ঠাহার! তাঁপসাকে 
মিই বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। অস্তঃপুরে বা প্রমোদ উদ্ভানে 
90119108090. পুরনারীদের দর্শন ও সঙ্গলাভে অভ্যস্ত রাজা তপোবনের 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সরল! সুরূপা৷ তরুণীদের দেখিবামাত্র মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, নগরজীবনে অনভ্যন্তা তরুণীরাও সুপুরুষ গ্ুবেশ যুবক রাজাকে 
দেখিয়া এবং বিশেষতঃ তাহার নত্র মাজিত ও 97৪6 ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধা 
হইয়াছিলেন। পুরুষের ন্রভদ্র-শোভন ব্যবহারে স্ত্রীলোকর] প্রীতিলাভ 
করে, যেমন পুরুষের চক্ষুতে লঙ্জাই নারীর ভূষণ। ইহ! দ্ুজ্ঞাত যে কিছু 
৪০6০ ভাব যৌনাকর্ষপবর্ধক হয়। রাজার পরিবর্তে একজন যুবাতপন্ী 
অতিথি আসিলে তরুণীর! কি তাহার জঙ্গলাভে এত প্রীত হইতেন ? 

৩৫. লক্ষ্যের বিষয় সরল! ও 1020819159 অনসুয়াই অপরিচিত আগন্ধকের 
সঙ্গে চট করিয়া কথাবার্তা আরভ করিয়াছিলেন। কিছু অপেক্ষার পর 
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পরিস্থিতি বুঝিয়া লইয়া এখন সাবধান! ও স্থিরপ্রকৃতি প্রিয়ন্বদা মুখ খুলিয়া 
ক্রমে অনেক কথ। বলার অবকাশ পাইবেন ! 

৩৬, শকুস্তলা "ুগ্ধা” ( প্রণয়ে অনভ্যন্তা ) ছিলেন বলিয়া প্রথমে বুঝিতে 
পারেন নাইযে ইহা ছিল 09 10178 ০109, তাহাও আবার ৪৮ 2৪৮ 
8186. বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বিশেষতঃ তরুণীদের পক্ষে বিবাহের পূর্বে মনে 
শঙ্গার রপের আবির্ভাব বিষয়ে 0839189 ও 10908] থাকাই অবশ্য আমাদের 
দেশের শিক্ষা এবং (খুবই অস্বাভাবিক হইলেও ) আশ্রমধর্ষেও উহ! নিষিদ্ধ 
ছিল। কিন্ত কবি ঠিকই দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতির ধর্মকে মানুষ নিজের 
বিধানে বাঁধিতে চেষ্টা করিলে তাহা বর্থই হয়। সংস্কৃত কবির! প্রেমের দশটি 
দশ বা! ৪৮৪৫০-এর কথ! বলেন, এগুলির বিস্তৃত বর্ণনা তাহাদের প্রিয়, 
যথ।--(১) নয়নপ্রীতি, (২) চিত্তের আসক্তি, (৩) লাভের ইচ্ছা, প্রভৃতি-_ 
বাঁকিগুলির কথা আমর ক্রমে বলিব। রাকজ্জার মনে তৃতীয় দশা পর্যন্ত 
আমর! দেখিয়াছি, শকুত্তলাতে এখন দ্বিতীয়ের প্রারস্ত। পৌরাণিক সকল 
আখ্যানে দেখা যায় সে যুগের নরনারী অনঙ্গবিষয়ে বেশ 0101200/90 
হইতেন । এখানেও “আশ্রমবিরুদ্ধ” হইলেও প্রকৃতিই বলবতী হইল। 


৩৭, সংস্কত নাটকে ইহার অর্থ পাত্রদের কয়েকজনের মধ্যে, সকলের নয়, 
আলাপ। এখানে প্রিয়ধদাঁর উক্তি এমন ভাঁবে বল] হইয়াছিল যে শকুস্তল। 
হয়তো! তাহ! শুনিতে পাইলেও রাজা অবশ্যই যেন তাহা শুনিতে না পান। 
এইরূপ প্জনাত্তিকে” উক্তি কাহাঁকে বল! হইয়াছিল, অনেক সময়ে তাহার 
নাম থাকে ন1, কিন্ত যে তাহার উত্তর দেয়, বুঝিতে হয় তাহাকেই উদ্দেশ 
করিয়া! বল! হুইযাঁছিল ! 

৩. অর্থাৎ সকলে শ্াঁনতে পায় এমনভাবে । সাখধানী প্রিয়ন্বদার 
পরিবর্তে 9৮:০৪: অনস্থয়াই রাজাকে প্রশ্নে অগ্রসর হইলেন। 

৩৯, অনস্থয়ার দ্বিতীয় প্রশ্নের সর অর্থ "আপনি কোন্‌ দেশের রাজা 1” 
--রাঁজার অন্ুপ্িতিতে প্রজাদের ছঃখবোধ করা রাজার লোক" প্রিয়ত্বের 
পরিচায়ক অতএব গৌরবাত্মক | মূলে অনেক ক্ষেত্রে রাজাকে বা কোনও 
খষিকে *রাজধি” বল! হইয়াছে ; রাজার পক্ষে ইহাতে খষিতুল্য ধায়িকতা 
বুঝায়। কৌটিল্যেও এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ আছে। 

৪০, শকুস্তল! পুর্বোক্ত প্রণয়দশাগুলির তৃতীয়ে প্রবিষ্ট প্রায়] ! 

৪১, রাজ! মিথ্যা কথ! নয়, ইচ্ছাপুর্বক দ্ব্র্থাত্নক কথা বলিতেছেন, 
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যাহাতে তরুণীর! তাহার ঠিক পরিচয় না বুঝিতে পারে, তাহারও পক্ষে সত্য- 
গোপন কর৷ (মিথ্যার নামাস্তর ) ন! হয্ব। “রাজ! পৌরব"- ুষ্যম্তও হইতে 
পারেন, তাহার পুরুবংশীয় পিতাও হইতে পারেন; পুরুবংশীয় পিতার 
উত্তরাধিকারীন্ষপে তিনি পিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু আশা করিয়া- 
ছিলেন তরুণীর যেন তাহাকে দুখ্যস্ত-নিযুক্ত রাজপুরুষ মনে করে। “ধর্মাধিকার*, 
--(১) ধর্মসংক্রান্ত বিষয়, (২) রাজ-ধর্ষধ ৰা! বিচারকার্, তুলনীয় 'ধর্মাধিকরণ, 
যে সভায় রাজার দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদিত হয়) রাজার আশ! ছিল 
তরুণীর! প্রথম অর্থ গ্রহণ করে। 

৪২, অনস্থয়1-উক্ত “সনাথণ শব্দের অর্থ ছিল রক্ষাঁকর্তা বা পালনকর্তা, 
অভিভাবক, কিন্ত “নাথ” শবে ছুষ্যন্তের প্রতি নিজ মনোগত স্বামী- ভাবাত্বক 
চিন্তার ইঙ্জিত পাইয়! শকুন্তলা 11091) করিলেন, কারণ তাহাতে তাহার 
51900390108 মনের ইচ্ছা! অপর মুখের উক্তিতে প্রকাশ হুইয়! পড়িল । 
ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, ২ অঙ্কে মগধরাজকন্ত। পল্মাবতীর বিবাহ সম্বন্ধে ভাহার 
সঙ্গে ছদ্পবেশিনী বাসবদত্বার আলাপের কথা আছে। 

৪৩, তরুণীপ্রকৃতি-স্বলভ এইসব অনাসক্তি, বিরক্কি ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
দ্বারা শকুস্তভলার মনোভাব ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ হুইয়া পড়িতেছে ! 

8৪. বিশ্বামিত্র | তাহার তপঃপ্রতাবখ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ | 


৪৫. এই আদিরসাত্মক বিষয়ের বর্ণনায় অনস্থয়ার সক্ষোচ শ্বাভাবিক | 
তাহাতে রাজার প্রশ্রসঙ্কোচও সুরুচি ও ভব্যতার পরিচাস্ধক, এবং ইহাতে 
কবিরও সংযম ও রুচিজ্ঞান বুঝা যায় কারণ অন্ত অনেকে একপ ক্ষেত্রে 
সুদীর্ঘ বাচালত করিতেন। সগ্ভোজাত1 কন্তাকে মাঠের উপর পরিত্যাগ 
করিয়া মেনক! স্বর্গে চলিয়! গেলে কথ শিশুটিকে পাখিদের € শকুস্ত) দ্বার! 
পরিবৃত দেখেন । সেই জন্ শকুস্তল] নাম হয়। 

৪৬. আকাশ হইতেই বিছ্যুল্লেখা ভূমি স্পর্শ করে । 

৪৭. কারণ শকুস্তল! ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান নহেন জান! গেল.। টি২৯। 

৪৮. অনসুয়ার পর এইবার প্রিয়ঘদা আরভ করিয়। ক্রমে 30 ৪০০০ 
৫011) হইবেন ! 

৪৯, রাজার এই ঘোরাও প্রশ্ট্ের সরল অর্থ এই-_-তপোবনের বাহিরের 
জগতের কাহারও (অর্থাৎ তাহার নিজের) সঙ্গে বিবাহিতা হয়! 
শকুস্তলা কি সংসারস্্থ ভোগ করিতে পারিবেন, না কোনও তপন্বী যুবকের 

৯) 


১৩৪ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়! আছে এবং বিবাহের পরও তিনি আশ্রমজীবনই 
যাপন করিবেন? প্রিয়ম্বার উত্তর হইতে বুঝ! যার তিনি অতি সহজেই 
রাজার জিজ্ঞান্য কি ছিল ধরিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আজকাল 
আমাদের পক্ষে ইহা! কিছু কষ্টসাধ্য! এ সম্পর্কে উল্লেখ্য ষে, টীকাকারদের 
কেহ (রাঘব ভট্ট নয়) রাজার প্রশ্নের শেষাংশের অর্থ করিয়াছেন শকুস্তল। 
কি চিরকুমারী-বূপে সারাজীবন তপোবনেই বাস করিবেন?” এই অর্থ 
সমীচীন নয়, কারণ (১) বনজ্যোৎন্ন! ও আমগাছের সঙ্গম উপলক্ষে প্রিয়ম্বদা 
শকুত্তলাকে যে পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় তাহার! 
সকলেই জানিতেন শকুস্তল। বিবাছিতাই হইবেন, কারণ চিরকুমারী- 
বত-অভিলাধষিণীর পক্ষে পতিলাভ চিন্তা অকল্পনীয়, (২) অতঃপর 
শকুস্তলার পতিগৃহ-গমনকাঁলে কথ্ের নান! উক্তি হইতে কোনও সন্দেহ থাকে 
না যে তাহার (এবং অনহ্থয়া-প্রিয়ঘদারও ) বিবাহই তাহার চিরোদ্দিষ্ট ছিল, 
ত৩) সেধুগের হিন্দ্ুসমাজে নারীর চিরকুমারীত্ব মাতাপিত! বা অন্ত কাহারও 
কদাপি বাঞ্ছিত হুইতে পারে না, এবং (৪) কবিকল্সিত তপোবনে তপন্বীদের 
সন্ত্রীক বাস করিয়া সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি যে তপশ্চর্যার পরিপহ্থী মনে 
কর। হইত না, তাহা পৌরাণিক আখ্যানে ও এই নাটকেও স্পষ্ট (এ সম্পর্কে * 
অঙ্কের বিবরণ উল্লেখযোগ্য )। 

৫০, অর্থাৎ শকুত্তলা! নিজে কাহাকেও পতি নির্বাচন করে নাই, তাহার 
কোনও বর নির্দিষ্টও নাই, এবং আশ্রমবাসী হউক বা সংসারধর্মী হউক, 
যে কেহই উপযুক্ত মনে হয়, তাহার সঙ্গে শকুস্তলার বিবাহ দানই কথের 
অভীঞ্সিত। 

৮১. বৃদ্ধা আশ্রমবাসিনী তপস্বিনী। কেহ মনে করেন ইনি কথের 
ভগিনী । 

৫২, ইহাতে বুঝা যায় কবিকল্পিতা আশ্রমকন্তারা বেশ লেখাপড়া 
শিখিতেন। 

৫৩, অর্থাৎ রাজ! দৃষ্য্ত, কারণ আংটিতে তাহারই নাম লেখ! ছিল। 

৪৪. ইহাও দ্বযর্থক--রাজকর্মচারী ব৷ রাঁজারপী ব্যক্কি। 

€&. সবীদ্ঘয় শ্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধিতে অতিথির যথার্থ পরিচয় অবশ্যই 
বুঝিয়াছিলেন “কিন্ত প্রিয়ন্বদাও ইচ্ছাপূর্বক দ্ব্র্থক কথা বলিলেন, কারণ 
রাজপুরুষরা যাহা! করেন তাহ! রাজারই প্রতিভূত্বরূপে ! 
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৫৬. শকুত্তল1 এই সময়ের মধ্যে নিজের অবস্থাটা বৃঝিতে পারিয়াছেন ! 
বাস্তবে তাহার রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে ন!। 


&৭, শ্লোকটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অহৃবাদ-_ 


নীরব যদিও রহে বাল! আলাপনে, আমি যষে কছি শোনে অবহিত মে? 
যদিও সাহসে চাহে ন] সে মুখপানে, দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনোথানে! 
--*প্ররাগ”, তীথসলিল। 


8৮, তপস্বীদের স্নানের পর। 

৫৯. প্রাচীনকালে মুগয়ায় বাহির হওয়া রাজাদের একটি বিলাস ছিল, 
পৌরাণিক বহু কাহিনীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এ্তিহাসিক যুগে 
যেগাস্থেনেসের বিবরণে মৌর্য চন্ত্রগুপ্তের মহা সমারোহে বহু লোকজনসছ 
মুগয়ায় বাহির হওয়ার বর্ণনা] আছে । অশোকের ৮ শিলাহ্ুশাসনেও উক্ত 
হইয়াছে--“অতীতকালে রাজার! বিহারযাত্রায় বাহির হুইতেন, তাহাতে 
নগয়া ও তাদৃশ আমোদপ্রমোদ করা হইত” 

৬০. বন্ধল স্ন্ধে ১২৪ পৃ, টি ২০ দ্রষ্টব্য। কুরবৃককে অনেকে বকফুলগাছ 
মনে করেন, কিন্ত এই গাছ অনেক ছোট -বঝিন্টিকা, ঝিনি, ঝাঁটি, কুবণ্ট, 
কুরণ্টক, এক শ্রেণীর 810091876 বা 38119:18- ইহাতে লাল নীল ও পীত 
রঙের ফুল হয়, গাছ ২-৩ ফুট উচু হয়, ইহাতে বাগানের বেড়া হয়, আরও 
বেশি বাড়িতে দিলে কোমলতাবশতঃ নুইয়! পড়ে, নীল ছাড়া অন্য রঙের 
ফুলের গাছের ভালে কাটা হয়, তাহাতে কীচুলি নয়, নিয়াঙ্গের ঘাগ ব্রা 
বা শাড়ী জাতীয় পরিচ্ছদ আটকাইয়! যাওয়। সম্ভবপর ; শ্রমকর্মরতা শকুস্তলার 
নিশ্চয়ই উত্তরীয় জাতীয় কোনও বস্ত্র উধবঙ্গে ছিল ন।। অজস্তা ও বাঘ 
গুহার চিত্রে নারীদের কবরীতে যে রঙিন পুষ্পগুচ্ছ দেখ যায়ঃ তাহ মনে হয় 
এই কুরবক। মেঘদূতে নারীকেশ ( “চুড়াপাশে 'নবকুরবকং” ) এবং বেড়া, 
(“কুরবকবৃতে মাধবীমগ্ুপস্ত*) ছুইই উল্লিখিত । 


৬১, তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ-_ 
কোনে! পুরনাবী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে 
ছল করে শাখে আচল বাধায়ে ফিয়ে চায় পিছু পানে ।-_- “প্রকাশ”, কল্পনা । 
এবং-”৮ 
ছল করে ভার বাধত আচল সহকারের ডালে । _-“লেকাল”, ক্ষণিকা। 
৬২, শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ-- 
শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে, অধীর হৃদয় কিন্ত যায় পিছু-বাগে-- 


ধ্জ] লয়ে গেলে যথ! প্রতিকূল বাতে, পতাক] তাহার মুখ ফিরায়ে পশ্চাতে । 
স্রেপাত্বর, ৭২ পৃ। 


২ অঙ্ক 


১, সংস্কৃত নাটকে বিদৃষককে এইভাবে চিত্রিত করার বিধি- বিকলাঙ্গ, 
বেশভূষা ও কথাবার্ড। হান্তোদ্দীপক + পেটুক ব্রাচ্জণ ? কিছু অল্পবুদ্ধি ; রাজার 
অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসভাজন ও হিতৈষী অবসরসঙ্গী। ইহার একটি বিশেষ কাজ 
ছিল রাজার নৃতন নুতন প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করা; এই কারণে ইনি 
রানীদের বিশেষ অপ্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা লাঞ্িতও হইতেন। 

২, মুলে “দাসীর পুত্র”-ঝির ছেলে, বাদীর পো» বেজন্ম। প্রভৃতি 
অর্থগ্যোতক 9187 কটুক্তি । 

৩. ইহাতে বুঝ1 যায় এই অঙ্কে বণিত ঘটনাবলী রাজার আশ্রমদর্শনের 
পরের দিন ঘটে। প্রথমদিন মধ্যাহ্নে তিনি শিবিরে ফিরিয়।! আসেন ; 
বৈকাল ব1 সন্ধ্যায় অবকাঁশকালে তিনি বিদূষককে শকুস্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের 
কথা বলেন, নতুব1 বিদুষকের তাহ! জানিবার উপায় ছিল নাঃ কারণ শকুস্তলা- 
দর্শনের সময়ে রাজার সঙ্গে কেহ ছিল না? সারথিও দূরে রথরক্ষা করিতে- 
ছিলেন। শকুস্তল1 সম্বন্ধীয় কথ! অপরকে বলিতে এই অঙ্কের শেষে বঠিত 
বিদুষককে রাজার নিষেধ তখনও অকথিত, হুতরাং মুখখোলা বিদুষক 
নিশ্চয়ই শিবিরের সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদের কাছে রাজার নৃতন 
প্রণয়ের গল্প করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকলেই উহ1 জানিয়াছিলেন-. 
রাজপ্রণয় গোপন থাকে না। 

৪. এই নারীর। ভারতের পশ্চিমস্থ কোনও দেশের অধিবাসিনী ছিল এবং 
সেখান হইতে ক্রীত হইয়। আনীত হইত ১-২ শতকের একজন গ্রীক 
নাবিক ও বণিক রচিত বিখ্যাত 179210198 ০01 009 17156107980 99৪ নামক 
বিবরণে রোমান ও খ্রীকদের সঙ্গে সেযুগে ।ভারতীয়দের বাণিজ্য বিষয়ক 
বহু মূল্যবান এ্তিহাসিক তথ্য জানা যায়। ইহাতে বণিত আছে সেযুগে 
পশ্চিমভারতের সাগরতীরে বহির্বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্র ছিল 7387 £৪৪ -» 
আধুনিক ভরোচ ব1 0801, নর্মদ! নদীর মোহনায় 901£ ০ 08:০৮৪ড"র 
তটে অবস্থিত, সংস্কতে ভূগুকচ্ছ, পালিতে ভরুকচ্ছঃ পালি জাতকের গল্পেও 
দেখ যায় ইহ ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের কেন্্র ছিল । :262101778-4 
ৰণিত আছে গ্রাক বণিকর পশ্চিমদেশ হইতে যে স্ত্রীলোকদের বিক্রয়ের জন্ত 
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লইয়া আসিত, 738:552৪-র ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রাজাদের অস্তঃপুরে 
নিয়োগের জন্ত তাহাদের ক্রয় করিত এবং প্রায় ২০০ মাইল উত্তরপশ্িমপ্থ 
উজ্জয়িনীর ( পরে গুপ্তসাআ্াজ্যের রাজধানী ) যাবতীয় আমদানি-রপ্তানি 
738758828 হইয়! যাতায়াত করিত। যেগাস্েনেসের ও কোৌটিল্য-অর্থশান্ত্রে 
বিবরণেও দেখ! যায় রাজার অন্তঃপুর-কর্মচারিণী এবং শরীররক্ষিণীকূপে 
স্রীলোকের! নিযুক্ত হইত, এলাহাবাদের অশোক-স্তভে উৎ্কীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের 
(কুমারগুপ্তের পিতামহ ) বিখ্যাত লিপিতে উক্ত আছে তিনি “দৈবপুক্র 
শাহী-শাহাহৃশীহীর” ( কুষাণবংশীয় রাঙ্গার্দের উপাধি ) নিকট হইতে প্যবশী* 
রমণীদের উপহার পাইয়াছিলেন। কৌঁটিলা-অর্থশাস্ত্রে আছে রাজা প্রাতে 
শয্যাত্যাগের পর ধর্র্ধারিণী স্ত্রলোকগণদ্বারা পরিবৃত হইবেন। 

৫. মনে প্রণয়সঞ্চার হইলে নারার! প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে যে ভাবভঙ্গি 
দেখাইয়! নিজের অজ্ঞাতসারে অভিলাষ প্রকাশ করে| টাকাকার পণ্ডিতরা 
সময়ে সময়ে সরল অর্থ ছাড়িয়া অনর্থক যে সব 79780610 কষ্টকল্পন1 আশ্রয় 
কবেন, তাহার সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এই-_শ্পোকে “নিতম্বের ভার? কথায় 
মূলে “শিতম্বয়োঠ” (দ্বিবচন ) আছে) সকল জাবেরই হাতপা, চোখকান, স্তন 
ও কাধের মতো! নিতম্বও ছুইটিই থাকে, ইহাই সরল ও স্ব(ভাবিক অর্থ, 
কিন্ত রাঘবভক্ট এখানে বুঝাইয়াছেন যে দ্বিবচন প্রয়োগে নিতম্বের মধ্য ও 
নিয়, এই ছুই অংশের ভারবুদ্ধিতে "যৌবনোজ,ক্স্তণ” স্থচিত হইরাছে। 

৬. বিদূষক মনে করিয়াছিলেন রাজা মুগয়া বন্ধের কথ। বুঝি বলিলেন | 
বিদূষক যে বেতগাছের উপম' দিয়াছিলেনঃ তাহার অর্থ বেতগাছ জলে বাস 
করে ও বাঁডে বটে কিন্ত অত্যধিক জলবেগে যেমন স্থের্ভুষ্ট হয, তেমনি বিদৃষক 
রাজার আশ্রিত ও অরগ্রহপুষ্ট হইলেও রাজার নুগয়-উৎসাহের আধক্যে 
বিকলাঙ্গ হইয়াছেন। 

৭, দ্বাররক্ষী। ৮. দ্বাররক্ষীর নাম। 

৯, বিদূষকের নাম | মাইকেলের শঞিষ্ঠা নাটকেও বিদূষকের এই নাম। 

১০, গোপনে বিদুযককে। সেনাপতিও মৃগয়াধাবনে ক্লানস্তবোধ 
করিতেছিলেন ! 

১১, সংস্কৃতে “বনগ্রাহী”, যাহার দল বাঁধিয়। চীৎকার ও নানান্মপ 
শব্দাদি করিয়! জঙ্গল ঘেরাও করিয়! জন্তদের একটা বিশিই জায়গার মধ্যে 
তাড়াইয়া আনিয়। শিকারীদের গোঁচর করে, 10:0819-0986975 | 


১৩৪ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


১২, সৃর্যকাস্ত মণির উপর হৃর্ষের রশ্মি পড়িলে অগ্নি নির্গত হয়, এক্সপ 
প্রসিদ্ধি। ভাসের স্বপ্রবাসবদত্তা, ১ অঙ্কে কঞ্চুকীর মুখে আশ্রমে উপদ্রব 
নিষেধক রাজাজ্ঞ! সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আশ্রমে উপদ্রব নিষেধ রাজার পক্ষে 
অবশ্তই থুবই প্রশংসনীয় কিন্ত তিনি যে কেন মৃগয়। বন্ধ করিয়া দিলেন 
এবং আশ্রমের নির্জনতা রক্ষায় এত ব্যস্ত হুইয়! উঠিলেন, তাহার প্রকৃত 
কারণ শিবিরের সকলেই অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন | 

১৩, শরীররক্ষিণী যবনীদের প্রতি । 

১৮. সং পনির্মক্ষিক”, যেখানে একট! যাছিও নাই । শকুস্তলাকে লাভের 
উপায় সম্বন্ধে বিদৃষকের সঙ্গে নির্জনে পরামর্শ করিবার জন্ঠ রাজা পরিচারকদের 
বিদায় করিয়। দিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা ও বিদূষকের আলাপ সম্পর্কে 
"মরণ রাখা প্রয়োজন যে সেই বহুপত্রীত্বের যুগে বহুকামিনী উপভোগ দুষণীয় 
নয়, বরং কাম্যই মনে করা হইত । ধর্মপত্বী ব্যতীত উপপত্বী বা নায়িকা 
সম্ভোগও স্ুপ্রচলিত ছিল। ব্হুকাষিনী ভোগ লজ্জার নয়, গৌরবের বিষয়ই 
ছিল। বাৎস্যা়ন বলিয়াছেন ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে এবং কৌটিল্য বলিয়াছেন 
ধর্ম ও অর্থ-বিরুদ্ধ না হইলে সর্ববিধ কামভোগে দোষ নাই। 

১৫. নবমালিকা লতা-মেনকা) এ ফুলস্পশকুস্তলা) বন্তৌষধি 
আকন্দ-্পালকপিতা তপস্বী কথ; ছূন্ধ ও কর্কশদর্শন ওষধি যেমন 
দেহরোগনাশক তেষনি তপস্তারত মুনিখষিরা লোকের ভবছুঃখনাশ ক। 

১৬, এখানে সম্ভবতঃ শতরূপার, ১২১ পৃ, টি ৩ (২), সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
হইয়াছে, টাকাকারদের “অপর! স্ত্রীরত্ব”- তিলোত্তমা, বা লক্ষী তত 
সঙ্গত নয়। 

১৭. হিন্দ্রধর্মে বিশ্বাস করা ২য় বে, মাধ পুশ্যের ফলে স্বর্গে স্থখতোগ 
করে, পুণ্যফলভোগ শেষ হইলে আবার মর্তে জন্মগ্রহণ করে) এখানে 
শকুত্তলার রূপ-উপভোগ যেন কাহারও কৃত পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল লাভের মতো, 
যে পুণ্যের কোনও অংশই যেন পূর্বে ভুক্ত হয় নাই। 

১৮ ১২৩ পু,টি ১৩। বিদুষকের কথার উত্তরে বিবাহ (অর্থাৎ প্রেম- 
প্রণয়াদি) বিষয়ে শকুস্তলার স্বাধীনতার অভাব সম্বন্ধে রাজা যাহ] বলিলেন, 
তাহাতে কি কালিদাস স্বাধীনার সঙ্গে কুমারগুপ্তের গোপন প্রণয় চ.1):66- 
৪1; করার চেষ্ট৷ করিয়াছেন ? 

১৯. মুলে “গৃহীত-পাথেয় হন”। পাথেয়ম্যাত্রাকালের জন্ত আহারাদি 
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যাহ] সঙ্গে লওয়া হয়, অর্থাৎ কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ । উপবন* 
প্রমোদ-উদ্যান। 

২০. উৎপন্ন শস্তের এক-অই্টম বা এক-যষ্ঠ প্রভৃতি অংশ রাজস্বক্ূপে দেয়, 
এইরূপ বিধান শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু বাস্তবে ভূষ্বামীরা মনে হয় বত 
পারিতেন তত আদায় করিতেন । লুগ্বিনীর স্তস্তলিপিতে অশোক বলিয়াছেন 
লুশ্বিনীতে “ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল বলিয়” সেখানকার গ্রামবাসীদের 
দেয় রাজস্ব কমাইয়া 'এক-অষ্টমাংশ করা হইয়াছিল । নীবার অতি নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর ধান, যাহা পশুপক্ষীকে খাওয়ান হয়; বুঝিতে হইবে আশ্রমবাসীরাও 
এই চালের অন্ন খাইতেন । 

২১. গৃহীদের দ্রানাদি সহাক়তায়ই ব্রহ্মচারী ও তপস্বীদের ভরণপোষণ, 
রক্ষাবিধান প্রভৃতি*'নিবাহ হয়। 

২২. বাজার স্তৃতিগায়ক বৈতালিক, ইহার1 দুইজন একত্র থাকিত। 

২৩. মুলে “নগর-পরিব-প্রাংশু-বান্থঃ ; নগরপরিঘ- নগরের ন্মুবৃহৎ 
প্রবেশদ্বার বন্ধ করিবার দীর্ঘ ও দৃটু কাঠের অর্গল বা খিল, দ্বার খোলা 
থাকিলে একপ্রান্ত চৌকাঠে আটা থাকিয়া ইহা! বাছুবৎ লম্বভাবে ঝুলিত। 

২৪. রাজা, দেবতা ও গুরু, ইহাদের কাছে রিক্তহস্তে যাইতে নাই। 

২৫, ইহা! বিদূষকের রসিকতার উত্তরে তাহার প্রতি উদ্দিষ্ট। 

২৬. তপস্বীদের প্রতি এবং আশ্রয ৬ মাতার সম্বন্ধে রাজার সসম্মান 
ব্যবহারে রাঁজার চরিব্রমাহাত্্য দেখান হইয়াছে! রাজ প্রস্থতি বড়লোকেরা 
প্রায়ই মাতার সন্বন্ধে উদাসীন থাকেন দেখা ষায়। 

২৭, এই উপবাসত্রত অবশ্যই পুত্রকলযাপ-কামনায়। করভকের কথায় 
বুঝা যায় রাজধানী হইতে আশ্রমে আস! এবং আশ্রম হইতে রাজধার্নীতে 
যাওয়া, অবশ্যই রথে, অনায়াসে চারদিনের পথ ছিল। সুতরাং মোটামুটি 
বল! যায় আশ্রম হইতে রাজধানী পায়ে হাটিয়া তিন দিনের এবং রথে 
একদিনের পথ । এই দূরত্ব-বিষয়টি পরে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে । 
১২৩ পু, টি ১২ দ্রষ্টব্য । 

২৮. রাজা ব্রিশস্কু সশরীরে স্বর্গগমনের ইচ্ছায় বসিষ্ঠকে যজ্ঞ করিতে 
বলিলে বসিষ্ঠ ও তাহার পুত্রের! কেহই সম্মত হইলেন না। তাহাতে ত্রিশ 
তাহাদিগকে অপমান করিলে সেই পাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়! ঘুরিয়া 
বেড়াইতে বেঙাইতে বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়! তাঁহাকে উহা! করিতে বলায় 
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বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে ব্রিশস্ুকে সশরীরে ম্বর্গে পাঠাইলে দেবতারা 
ক্রিশঙ্ৃকে মাথা নীচের দিকে করিয়া ত্বর্গ হইতে মর্ভে ক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু 
বিশ্বামিত্র তপোবলে মধ্যপথে রোধ করায় দেবতাদের ব্যবস্থায় ত্রিশঙ্ক 
তদবস্থায় দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী রূপে (9০996008100 0958) 
শৃন্তে ঝুলিয়া রছিলেন । 

২৯, ইনাতে এবং রাজমাতার পুত্রতুল্যতা, রাজার হিতৈষী বন্ধু প্রভৃতিতে 
বুঝ! যায় রাজান্তঃপুরে বিদুষকের অবাধগতি এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
কিন্ত রাজা একটি বিষয়ে কিছু ভুল করিয়াছিলেন মনে হয়--তিনি ভালই 
জানিতেন তাহার প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করার জন্ত বিদূষক রানীদের 
ক্রোধভাজন ছিলেন, সুতরাং এবিষয়ে বিদূষক আর যেখানেই গল্প করুন, না 
করুন, অন্ততঃ অস্তংপুরে যে কিছু বলিবেন না, সে বিষয়ে তাহার নিশ্চিন্ত 
থাকিবার কথা । বাস্তবে রাজা এই অশস্সাধারণ প্রণয়াভিযানে সম্পূর্ণ একাকী 
থাকিতে এবং আশ্রমকেও নিরুপদ্রব রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই অহুচরবুন্দ 
এবং বিদূষককেও রাজধানীতে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য ছল বা কারণ 
আবিফারে উৎস্বক হইয়া তাহার মন বিদৃষকের বাচালতা বিষয়ে 
তাহাকে ৪91 09০9৮1০2. করাইয়াছিল। আমরা পরে দেখিব বিদৃষক 
প্রভৃতিদের কেহই অতঃপর আশ্রমে না থাকার দ্বারা একটি নাটকীয় 
প্রয়োজনীয়তা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, যদিও রাজার সে ভবিষ্যৎ ঘটন! সম্বন্ধে তখ্খন 
কোনও ধারণ! ছিল না। 

৩০. নির্বোধ সাঁজিয়! থাকিলেও বিদুষক বাস্তবে তাহ1ছিলেন নাং তিনি 
অবশ্থই রাজার ছলন] বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্ত তিনি রাঙ্জার ইচ্ছাস্থসরণ 
করিবেন, ইহাই দেখাইঁতে চাহিয়াছিলেন। পরে আমর দেখিব বিদৃষক 
রাজার বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই । 


৩ অঙ্ক 


১, বা বিদ্বম্ত, ইহার অর্থ--যে অপ্রধান ঘটনাবলী পারিষদ্বর্গের সম্মুখে 
রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় নাই, অপ্রধান পাব্রদের এক বা কয়েকজনের 
কথায় সংক্ষেপে তাহার বিবরণ জ্ঞাপনদ্বার অতীত ও বর্তমানে 
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ংযোগসাধন | ইহা যে কোনও অঙ্কের, এমন কি ১ অঙ্কের ও, প্রারস্তে 
সন্সিবিষ্ট হইতে পারে । 


২. ইহা! নেপথ্য-বাক্যেরই মতো11 এক্সপন্ধলে বক্তাকে দেখা যায় না, 
শুধু তাহার উক্কি শুনা যাস, কিন্ত 'আকাশ"-বাক্যে কখনকখনে রঙ্গভূমিতে 
উপস্থিত একজন পাত্র, যেমন এখানে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না এমন 
কাহারও সঙ্গে কথাবার্ড বলে এবং অপর পাত্রটির উক্তি পারিষদর1 শুনিতে 
না পাইলেও রঙ্গভূমিস্থ পাত্র «কি বলিলে 1এই এই 1?” প্রভৃতি বলিয়া! তাহার 
পুনরুক্তি করিয়া পারিষদদের গোচর করে । 

৩. শুধুকি কেবল সেই কারণেই শকুস্তলার স্বাস্থ্য সম্বগ্গে যুবক ধষি- 
কুমারের এই আগ্রহ, না অন্ত কারণও ছিল? আমর! পূর্বে “দখিয়াছি 
তরুণীরা যৌনবিষয়ে কিবূপ জাগ্রত ছিলেন। আশ্রমের যুবাতপস্বীরা অতএব 
সে বিষয়ে কিরূপ সজাগ ছিলেন তাহা বলাই বাহুলা । বাস্তবে এই যুবকদের 
গুপ্তযনে শকুস্তলার প্রতি ( আশ্রমধর্ম-বিরুদ্ধ ! ) আকর্ষণ ছিল। পরে ইহার 
আরও লক্ষণ দেখ! যাইবে | অহ্ছচরদের রাজধানীতে পাঠাইয়। দিয়া আশ্রমে 
রাজার একাকী দ্িনকয়েক বাসের পরে এই অঙ্কে বণিত ঘটনাবলী ঘটে। 
ইতিমধ্যে তিনি যজ্ঞরক্ষার্থে রাক্ষদবিতাড়নে ব্যস্ত থাকিয়া শকুস্তলাবিরহে 
হুঃখভোগ করিতেছিলেন । 

৪. তিনি বলপূর্বক শকুস্তপাঁলান্তে প্রয়াসী হইলে তপন্ীদের পঃশ করতে 
শান্তি পাইবেন। 

৫. প্রণয় ও চন্দ্রালোক, ছুইস্লেরই ফলে লোকে স্ুখই কামনা করে। 
যাহা সাধারণ অবস্থায় সুখদাস্ক, বিরহ-ছুঃখিত লোকের কাছে তাহাই, 
যেমন চশ্দনলেপন, চন্দ্রকিরণ সেবন প্রভৃতি সুখের পরিবর্তে দ্বুঃখবর্ধক হয় 
কারণ তাহাতে মনের একট! প্রবল ছুখেচ্ছ! তৃপ্ত না হওয়ায় ছঃখই আরও 
প্রবল হয়। 

৬. এই 8%৪8০ 01:90৮100. আধুনিকালে হাম্তকর মনে হইবে, কারণ 
আধৃনিক ৪6৪£০-এ পাশের একট! পর্দা তুলিয়াই শয্যাশায়িত। শকুত্তলাকে 
সখীদ্ধয়সহ দেখান হইত, 785০1%106 ৪6889 হইলে তো! কথাই নাঈ। 
কিন্তু সেযুগে রাজার পাশে, ৪৮৪৫৪-এর অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে একস্কানে 
ফুল বিছান হইত, সবীদ্বয়সহ শকুন্তলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া! তাহার 
উপর গুইতেন, সবীত্ঘয় পাশে বসিয়া, পরে বণিত বেনামূলের প্রলেপ, 
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শ্ণালবলয় প্রভূতিতে তাহাকে সজ্জিত করিয়া পদ্পপত্রে বীজন করিতেন, 
ইত্যাদি, এবং পারিষদর] ইহাতে কিছুই £2০00875008 না দেখিয়া ইহা 
উপভোগই করিতেন । অভিনয় ন! হইলে পাঠককে অবশ্য সবই কল্পনা! করিয়! 
লইতে হইত। 

৭. ইহ! অর্ধচেতন অবস্থা সুচনা করে । প্রেমের দশ অবস্থার যধ্যে তিন 
অবস্থার কথ পূর্বে বলা হইয়াছে (১২৮ পৃ" টি ৩৬)। প্রেম সফল অর্থাৎ 
মিলনাত্মক না হইয়! বিরহ বা বিপ্রলভ্ভ-শৃঙ্গার হইলে বাকি অবস্থাগুলির উদয় 
হয়, যথা_€8) অনিদ্র!ঃ (৭) কৃশতা, (৬) চন্দ্র-কিরণাদি উপভোগ্য বিষয়ে 
অনাসক্তি, (৭) লজ্জাত্যাগ অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিজের প্রেমকাতর অবস্থা 
জ্ঞাপন (ইহা অবশ্য বিশেষতঃ নারীর ক্ষেত্রেই বর্ণনীয় ), (৮) উন্মাদ, (৯) 
মৃছগ ও (১০) মৃত্যু । শুধু বিপ্রলভশৃঙ্গারেরই আবার দশ অবস্থাও বল হয় 
চিন্তা, অনিদ্রা, কূশতা, শরীরের প্রতি অমনোযোগহেতু মলিনতা, প্রলাপ, 
ব্যাধিস্উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু । পূর্বে চন্দ্রকিরণ ও মদনের ফুলবাণের অগ্নিত্ব 
ও বজ্তত্ব বিষয়ে রাজার উক্তিতে ৬ষ্ অবস্থার শ্ছচন1 হইয়াছে । শকুস্তলার 
বর্তমান উক্তি উন্মাদ ও যুছ্ণগ্োতক ; বিপ্রলঙজেরই দশদশ! ধরিলে ইহা 
প্রলাপ? ব্যাধি, উন্মাদ ও মোহজ্ঞাপক । 

৮... এগুলি উপরোক্ত «ম মদনদশ1 কূশতার বিবরণ | 

৯. যদিও শকুস্তল প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন তথাপি এখন ন! 
জানি আবার কি বলেন, এই ভয়। ১০, ৭ম মদনদশ1 লজ্জাত্যাগ | 

১১. মৃত্যুৰ পর শ্রাদ্ধরূপে, কারণ রাজার প্রণয়লাত ন1 করিতে পারিলে 
অবশ্থই তাহার মৃত্যু হইবে--বিরহ্র শেষ দশা । 

১২. মাধবীলত1 খুব প্রকাণ্ড হয়। 

১৩. বিশাখা ছইটি নিকটবত্তাঁ নক্ষত্রের যুগ্রনাম, ইহা! তুলারাশিতে 
অবস্থিত । এখানে শশান্কলেখা »শকুস্তলা এবং বিশাখাদয় - সথীহ্ধয় । 
তাহার? যে শকুতস্তলার ইচ্ছায় মত 'দিবেন, ইহ! রাজার কাছে অতি স্বাভাবিক 
মনে হইল। এই উপমাটির আরও কিছু অর্থ আছে কিনা বুঝ! যায় না । 

১৪. বিরহের ৪র্থ ও ঘম অবস্থ। অনিদ্রা ও কৃশতা ৷ 

১৫. ঘুম না আসায় তিনি এত বারবার এপাশ-ওপাশ করিতেন যে 
বালিশে মাথা রাখা বৃথা হইত, তাই তাহাকে(দক্ষিণ) কমুইর উপর মাথা 
রাখিতে হইত | পুরুষরা হাতে মাথ] রাখিয়া! শুইতে হইলে ডান কাতেই 
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শোয় (বিপরীতে ৪ অঙ্কে বণিত আছে শকুত্তল! ব! হাতের উপর মুখ রাখিয়া 
পতিচিস্তায় অন্থমন1 ছিলেন ) এবং ভান প্রকোষ্ঠেই পুরুষব। বালা পরিতেন। 
ইহাতে অনিদ্রা বুঝাইল। প্রকোষ্ঠে পরিহিত বালা খসিয়া কজির উপর আসার 
কারণ কৃশতা, তুলনীয় মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বর্ণশা “কনক-বলয়-ভ্রংশ- 
রিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ” | শকুস্তল! ও রাজার যে শারীরিক অবস্থা দেখা গেল তাহ। 
ছই-চার দিনের বিরহকষ্টে ঘটতে পারে নাঁ। সুতরাং বুঝিতে হইবে রাজা 
রাক্ষসবিতাড়নে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল (প্রায় এক পক্ষ 1) কাটাইয়াছিলেন 
এবং ইতিমধ্যে শকুস্তলাদের সঙ্গে তাহার দেখা হয় নাই । 


১৬, মুল কবিতাটি প্রাকৃতে এবং অর্থও বেশ স্প্ট ; ব্যাখায় রাখবভটের 
কিছু কথ! উদ্ধত করিব--”তোমাকে আলিঙ্গন আমার ভূজদ্বয়ের, তোমার 
কাস্তি-নিঝ র-প্রবাহপান আমার চক্ষুপ্বয়ের; তোমার বচনাম্বতহদে নিমজ্জন 
আমার কর্ণঘু্গলের, তোমার মুখপসরোজশ্বাস-আতঘ্রাণ আমার নাসিকার, 
তোমার শশাঙ্ককোমল অঙ্কে আরোহণ আমার নিতম্বের, তোমার করতল- 
মিলন আমার কুচম্বয়ে় মনোরথ, ইত্যাদি” | ববাঘব আর অগ্রসর হন নাই, 
ইত্যাদি” শব্দটি তাহারই। ফল দীড়াইল তবে বৈষ্ণব কবিতার শুধু “ূপ 
লাগি আখি ঝুরে, গুণে মন তোর” নয়, “প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ 
মোর”ও | পুরুষের কামবাসন! যেরূপ স্পষ্ট থাকে, সে তুলনায় স্ত্রীলোকের 
বাসন! যে অনেক প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অভ]াস ও ব্যবহারে যে তাহ! ক্রেমে জাগ্রত 
ও মুখর হয়, ইহা কামশাস্্র তথ! লোকাতিজ্ঞতায় সুবিদিত। প্রণয়-ব)াপারে 
সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত1, “মু” শকুন্তলার মনে এত বাসন! এবং বাক্যে তাহার 
এত প্রকট অভিব্যক্তি সম্ভবপর কিনা সেকথ ভিন্ন, কিন্ত কবিযে তাহাকে 
সেরূপই বলাইতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই-_-“মম উপ কামে তবই 
বলীয়্ং তুই বুত্তমণোরহাই অঙ্গাই”_-সংস্কৃতে “মম পুনঃ কামঃ তপতি বলীয়ঃ 
ত্বয়ি বুত্ত-মনোরথানি অঙ্গানি” । আমরা উচিত-অনুগ্তি বা স্তায়-অন্তায় অথব| 
সঙ্গত-অসঙ্গতৈর কথা বলিতেছি না; আমাদের বক্তব্য এই যে, আদিরস- 
বিষয়ে কালিদাসের মতো সুরুচিসম্পন্ন কবির পক্ষে মুঞ্জালেখনীতে “ধ্বনি বা 
ইঙ্গিতে ও (50.£2996107১ &1195102) ইহার অভিব্যক্তিতে সে যুগের প্রেমচিস্তার 
৪60500৪ ইন্্ি প্রবণত! সঘ্বন্ধে ১০ পূ যাহা বল! হইয়াছে, তাহার সমর্থন 
হয়। ঠিক পরেই রাজার উক্তিতেও ইছা স্পষ্ট; চন্দ্র্রাঙ্গা, কুমুদিনী -* 
শকুত্তলা, সূর্য-মদন | তবে ইহাও বল! উচিত যে, “প্রতি অঙ্গ লাগি” প্রতি 
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অলের ক্রন্দধনে পদকর্তা বোধহয় সাধারণভাবে দেছের প্রতি দেহের (বক্ষ 
বক্ষ, অধর-অধর, চক্ষু-চক্ষু) স্বাভাবিক আকাংক্ষাই বুঝিয়াছিলেন ; ইহার বাকি 
০00০010810১ গুলি টানিয়া বাহির করিতেন ব্যাখ্যাতারাই কি ? 

১৭. সব অপ্রত্যাশিত পরিস্কিতিতে (যেমন গাছে জল দেওয়ার সময়ে 
হঠাৎ রাজার উপস্থিতিতে) অনস্থয়ারই তৎক্ষণাৎ বাকৃস্ফুতি লক্ষণীয় : 
প্রিয়লখীর প্রণয়ী এবং ভাবীপতি বলিয়া রাজ] এখন “আর্য” স্থানে প্বন্ধু” 
সম্বোধিত হইয়া সেইরূপেই গৃহীত ভইলেন। 

১৮. রাজ। কিন্ত নারীজাতির প্রতি ভদ্রতা এবং রাজোচিত 01৫0165 
বশতঃ এখনও এই সসন্মান সম্বোধন ছাড়িয়া £812111%7165র পরিচয় দিলেন 
না। প্রেমিকযুগল পরস্পরের বাসন] জানিলে উভয়ের মিলন স্বতঃসিদ্ধ, তবু 
শ্রিয়স্বদার উক্তিতে কবির এই অভিপ্রেত যে রাজা ও শকুন্তলা শ্েচ্ছাচার- 
সম্বন্ধ নয় নিকটতম বন্ধুব্যক্তিগণ দ্বার অভ্যথিত এবং অহ্ৃরুদ্ধ হইয়া ধন 
ও সমাজসম্মত দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। ইহাতে কুমারগুপ্তের 
প্রণয়ব্যাপার ্ম01681881, করিবার কোনও চেষ্টা আছে কি? 

১৯. এইরূপ শ্রেষোক্তি শুধু সেই প্রণয়িনীরাই করিয়া থাকে যাহারা 
নিজের। অন্রক্তা, এবং ভালই জানে প্রণয়ীও তাহার প্রতি অগ্ররক্ত * কিন্ত 
তবু ইহা বলিবার কারণ সম্ভবতঃ গু মনের এই ইচ্ছা যে প্রণয়ী ফেনে আরও 
প্রবল একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে। 

২০. শকুল্তলা যেন উপেক্ষিতা বা পরিত্যক্তা বা বহু পত্রীর মধ্যে একজন- 
মাত্র না হয়। শকু্তলার' ভবিষ্যৎ সুখ সম্বন্ধে সখীদ্ধয়ের আগ্রহ খজই চুন্দর- 
ভাবে দেখান হইয়াছে, ক্রমে আমরা তাহাদের স্নেহপূর্ণ হদয়ের আরও পরিচয় 
পাইব। কবিকি ইহাও জ্ানাইতে চাহিয়াছিলেন যে স্বন্দগুপ্রের মাতাকে 
কুমারগুণ্ডের প্রথমাবধি পট্টমহ্ষী কারবার ইচ্ছা ছিল (২৭ পু)? 

২. সমুদ্রবসন1 পৃথিবী -সাগরাঘ্বর] পৃথিবীর উপর রাজত্ব । রাজার! 
হয়তো অনেক প্ররেয়সীকে লাভ করার জন্ত এইরূপ প্রতিশ্রতিই দিতেন, 
যদিও তাহা সবক্ষেত্রে রক্ষিত হইত না! এক্ষেত্রে অবশ্য রাজ! বাগ. 
ভ্রষ্ট হন নাই, কারণ তাহাকে অত্যন্ত অধর্মভীরু এবং ধর্মপালনে 
যত্ববানরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । প্রকারাস্তরে রাজা এখানে এক্সপ 
প্রতিশ্রতি দিলেন যে শকুস্তলা তাহার উপপত্ী বা একজন ধরানীমাত্র 
নয়ঃ প্রধান মহিষী হইবেন এবং যেহেতু রাঙা তখনও অপুত্রক ছিলেন, 
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ইহার অপর অর্থ শকুত্তলার গর্ভজাত পুত্রই রাজ! হইবে । মহাভারতের 
আখ্যানে (১৮ পৃ) যে সর্ভ শকুস্তল। নিজমুখেই প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 
এখানে রাজা অযাচিতভাবে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হুইয়াই তাহার ইঙ্গিত 
দিলেন। ইহাতে অবশ্য তাহার মহত্ব এবং 1১070078019 17068200102 
দেখান হইয়াছে । হয়তো! ইহাতে কুমারগুপ্তের গোপন প্রণয়জাত পুত্রের 
সিংহাসনপ্রাপ্তি যে প্রথমাবধি কুমারগুগ্ের 1১920978919 17066236101ই 
ছিল, ইহাও দেখাইবার চেষ্টা থাকিতে পারে। 

২২, সংসারানভিজ্ঞা আশ্রমকন্তার! রাজার কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস তো 
করিবেনই কিন্তু শুন। যায় নারীজাতি নাকি লাম্পট্যে খ্যাতিমান পুরুষেরও 
সাগ্রহে ও সবিনয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্ররতিতে, তাহ! অবশ্য ভঙ্গ হইবে ভালরূপে 
জানিয়াও বিশ্বাস করে ! 

২৩. প্রণয়িযুগলকে নির্জনে থাকিবার স্বযোগ দিবার হুন্দর ছল। পুরুষেরা 
প্রণয়িমিলনে বাধা দিয়! আনন্দ পায় (99208%1 1981908$ ?) কিন্ত নারীরা 
তাহাতে সুখী হয় (ছ19871008 19610801010 1) 

২৪. একথা বোধহয় প্রথমপ্রণয়-ভীতাদের আচরণে স্থুপরিচিত প্রণয়ী- 
নিবারণের ছল মাত্র প্রণয়ীর আবেগবধন হইয়া অবশ্য ইহাতে প্রকৃতির 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়| পরে শকুস্থল! সত্যই গান্বর্ববিবাহ বিষয়ে সখীদের জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন কি 1 বুঝা যা না। করিলে এবিষয়ে পুর্ণসম্মতি থাকিলেও 
সখার] হয়তো গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করিতেন । প্রেমবিষয়ে সহায়তা অপেক্ষা 
বিবাহে সহায়তা অনেক গুরুতর বিষয় কিন্ত পরের বিবরণে বুঝ1 যায় 
গৌতমীকে জিজ্ঞাসা কর! হয় নাই। বিবাহের পর:অবশ্যই গোৌতমী প্রভৃতি 
সকল আশ্রমবাসী তাহ। জানিয়াছিলেন। গান্বর্ববিবাহের সংজ্ঞাই অবশ্য 
হইতেছে গুরুজনকে ন] জিজ্ঞাস। করিয়া বিবাহ । 

২৫, এই সঙ্কেত নিশ্চয় চতুর! প্রিয়ম্থদার দূতত। “উপস্থিতা রজনী”তে 
সত্রীত্ব ও বার্ধক্য স্থচিত হইয়াছে । মর্মজ্ঞ নারীজাতির সঙ্কেত দান (এবিষয়ে 
সংস্কৃত কাব্যে বু নিদর্শন আছে) এবং সঙ্কেত বুঝ! (যেমন এখানে শকুস্তল! চট 
করিয়া বুঝিলেন), ছুই বিষয়েই বৈদখ্যের খ্যাতি শুন! যায়। চক্রবাকদম্পূতি 
সারাদিন একত্র থাকে, পুরুষের সামান্তকাল অদর্শনেও স্ত্রীপাখিটি 
অস্থির হইয়! উঠে, সন্ধ্যার পর তাহারা কোনও জলাশয়ের ছুই তটে বসিয়া 
সারারাত পরস্পরকে ডাকাডাকি করে, এক্সপ প্রসিদ্ধি। সংস্কতসাহিত্যে 
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চক্রবাকমিথুন দাম্পত্যনিষ্ঠার দৃষ্টাস্তরূপে প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। এই সক্কেতদানে 
প্রণযিযুগলকে সাবধান এবং দর্শকদের 6811651159 কর! ছাড়া সংস্কৃতনাট্য- 
বিধির একটি নিয়মও পালন কর! হইল-_-আলিঙ্গনচুম্বন রঙ্গভূমিতে নিষিদ্ধ ! 

২৬. এক্প ক্ষেত্রে প্রণয়িনীকে রক্ষা করার যে চেষ্টা পুরুষেরা করে, 
তাহ! অপেক্ষা প্রণয়ীকে রক্ষা করার চেষ্টা স্রীলোক অনেক বেশি করে; অবশ্য 
ইহাতে প্রণয়ীকে লুকাইয়া প্রণয়িনীর নিত লজ্জারক্ষার চেষ্টাও থাকে; কিন্ত 
মাত্র লঙ্জারক্ষা নয়, প্রাণরক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রণয়ীর প্রাণরক্ষায় 
প্রণয়িনী নিজপ্রাণও 1বপন্ন করে--প্রাণের জন্মদান ও প্রাণপালন যাহাদের 
প্রকৃতিদত্ত ধর্ম, তাহাদের পক্ষে ইহাই বোধহয় স্বাভাবিক; কিন্ত এরূপ 
ক্ষেত্রে পুরুষ অন্ঠের প্রাণ, এমন কি পত্বীর প্রাণও বিসঙ্গন দিয়া নিজ প্রাণ 
বাচায়--“আত্মানং সততং রক্ষেৎ প্রাণৈরপি (বা ধনৈরপি) দারৈরপি” ! 

২৭, “নিঙ্করান্ত' তইতে ইহ] ভিন্ন, ইহার অর্থ নিক্রমণ আরম্ভ করা, চলিয়! 
যাইতে প্রবৃত্ত হওয়। | 

*৮. ইহা পুনমিলনের জন্য প্রদত্ত সঙ্কেত। মুগ্ধাকেও একপ মুখরভাবে 
প্রণয়ীমিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করাইয়! কবি সেষুগের নারীপ্রকৃতিতে শৃঙ্গাররস 
বিষয়ে বেশ স্বাভাবিক লজ্জামুক্তির পরিচয় দিয়াছেন! 


২৯. তুলনীয় মাইকেল-_ 
কাদিয়] প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে, যথায়, ভাবিয়া! দেখ, পড়ে ষদি মনে, 
নরেল্স ; ষথায় বসি, প্রেমকৃতুহছলে, নিখিল কমলদলে গীতিক1 অভাগী, 
যথায় মহস। তুমি প্রবেশি জুড়ালে বিষম বিরহ জ্বালা! 
--”ছুম্মস্তের প্রতি শকুস্তল” বীরাঙ্রনাকাব্য। ১ সর্গ। 


৩৩, ১৩৭ পৃ টি চ্ধ 


৪ অঙ্ক 


১, ১৩৬ পু, টি ১। 

২, ইহা অবশ্যই ৩ অঙ্কের শেষে বণিত ঘটনার সামান্য কয়েকদিন পরে 
ঘটে । সেই অনুষ্ঠানে আশ্রমবাসীদের কে কে উপস্থিত ছিলেন জান যায় ন!, 
গান্ধর্ববিবাহ সাধারণতঃ গোপনে বরকন্তার নিজেদের দ্বারাই সম্পন্ন হইত | 
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সখীত্বয় ইহ! জানিতেন দেখা গেল, অপর আশ্রবাসীরাও এ বিষয়ে অবশ্যই 
শুনিয়া থাকিবেন, কারণ রাক্ষসবিতাড়নে নিযুক্ত রাজা যেমন পরের 
বিবরণে বুঝা যাইবে, প্রায়ই, হয়তো! প্রত্যহই, শকুস্তলার সঙ্গে নিভৃতে দিনের 
বেলায়ই (এবং রাত্রেও) মিলিত হইতেন। ৩ অক্কের শেষের ঘটনার পর আশ্রমে 
রাজা ও শকুস্তলার মিলন নাটকে আদৌ বণিত হয় নাই, পরে কয়েকস্থানে 
এ বিষয়ে সামান্ত সামান্য ইঙ্গিত যাহ] আছে তাহা হইতে বিষয়টির আভাস 
পাওয়া যায়--ইহাতে রচনাশৈলীর কৌশল হ্থচিত হইয়াছে। 

৩. গাঙ্বর্ববিবাহের পর রাজ! কিছুদিন আশ্রমে বা সম্্িকটে বাস করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু কতদিন কোথাও বলা হয় নাই, যদিও ইহার ফল ক্রেমে বশিত 
ঘটনাবলী হুইতে বুঝিতে পারা যাইবে । বোধহয় দিন পনরোর বেশি 
রাজধানী ছাভিয়! আশ্রমে থাক! খুব শোভন বিবেচিত হইত ন1। 

৪. ইহা অশুভ লক্ষণ | ইহাতে ছূর্বাসাশাপ অপ্রত]াার এবং ভবিষ্যতে 
শকুস্তলার ভাগ্যে অণুভের চন! দেওয়। হইয়াছে । 

৫. ইছার উল্লেখে 1%569290 হইয়াই এই মহাতপ! মহাশয় অন্ুগ্রহপূর্বক 
শাপ কিঞ্চিৎ 1016889 করিলেন! 

৬. ইহা আংটিটি শকুত্তলার কাছে আসিবার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নয়। আমরা 
পরে দেখিব শুধু ল্মরণচিহ্রূপে নয়, অন্ট এক উদ্দেশ্যেও রাজা আংটিটি 
শকুত্তলার হাতে পরাইয়! দিয়াছিলেন । | 

৭. ১২২ পৃ,টি ১২1 আশ্রম হইতে সোমনাথ মরুভূমির উপর পিয়া কাক- 
গতিমার্গে প্রায় ১০০০ মাইল। ঘুরিয়া পায়ে হাটার পথে_-ক্থ অবশ্যই 
যানবাহনে যান নাই--প্রায় ১২০০ মাইল যদি ধর। যায় তবে যাতায়াতে 
২৪০০ মাইল । দিনে প্রায় ১৫ মাইলও যদি হাট! যায় তবে অন্ততঃ মাস 
পাঁচেকের পথ। পূর্বের বিবরণে আমর! জানি রাজ গ্রীন্মকালে আশ্রমে 
আসিয়াছিলেন, স্বুতরাং এখন শরৎকাল। 

৮- সূর্ঘ ও চন্দ্রের সমকালীন উদয় ও অস্ত ঘটে কৃষ্ণপ্রতিপদে এবং ইহ! 
সর্বোস্তম দৃষ্ট হয় %690009] 5৫0800, সেপ্টেম্বরের শেষ, সৌর আশ্বিনের 
আরম্ভ অর্থাৎ যখন পূর্ণ শরৎকাল এবং দিন ও রাত্রি সমদীর্ঘ। 

৯. মাহুষের জীবনে সুখও চিরস্থায়ী হয় না, দুঃখও না? ছুয়েরই শেষ 
আছে। অতএব হ্ুখে গবিত বা ছঃখে অিয়মাণ হওয়া উচিত নয়, এই 
মর্ষে সংস্কতে বহু সদুক্তি আছে। চন্ত্র-হুর্যের মতো প্রভাবান শক্কিরও 
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যদি অন্তগমন হইতে পারে, তবে সামান্ত মানুষের সৌভাগ্যেরও তে! 
তাহ হুইবেই; এবং চন্ত্র-্ত্য যদি অস্তগত হইয়া! আবার উদ্দিত হয় তবে 
দশায় পড়িলে মানুষের আবার দ্-অবস্থ] হইতে পারে; এই মনে করিয়া ধৈর্য 
ধারণ করা উচিত--শ্লোকটির অর্থ এই । 

১০. উষালোকে সরোবরের কুমুদের উপর দৃষ্টি পড়ায় শিষ্য এই উক্তি 
করিলেন। ইহাতে পারিষদবর্গকে শকুত্তলার বিরহ-কষ্টের ইঙ্গিত দেওয়। হইল। 
চনত দুষ্যত্ত ; কুমুদিনী -*শকুস্বলা । শিষ্যের উক্তিতে বুঝা যায় আশ্রমের 
সকলে শকুস্তলার বিবাহবিষয়ে জানিত। শকুস্তলার বূপবিষয়ে শিষ্যটি যে বেশ 
জাগ্রত ছিলেন তাহাঁও লক্ষণীয়, শকুস্তলার দুঃখে তাহার সমবেদন। বোধহয় 
সম্পূর্ণ 10009750788] ছিল ন1। 

১১. সংস্কত নাটকে এক্সপে প্রবেশ করাকে “অপটাীক্ষেপণে” বল হয়, 
অর্থাৎ যবনিকা ধাকা দিয়া সরাইয়!, অপটা-যবনিকা (১৬ পৃ)। পান্র- 
গণের নেপথ্যগৃহ হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশের সময়ে ছুইজন হ্বরূপা নারী 
যবনিকার সংযোগস্থলের ছুই প্রান্ত তুলিত, ইহাতে পারিষণদের পাত্রপ্রবেশ 
বিষয়ে প্রস্তুত রাখা হইত কিন্তু কোনও পাত্র সে অপেক্ষায় ন। থাকিয়া 
হঠাৎ নিজে যবনিকা ঠেলিয়া রঙগভূমিতে অপ্রত্যাশিত প্রবেশের 
আকস্মিকতায় পারিষদগণের মনে তাহার উত্তেজনা, ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা 
প্রভৃতি স্থচিত হইত। 


১২. শিষ্যটি অবশ্যই প্রাতঃকৃত্য হোমের ঠিক সময় নিরূপণ করিয়। গুরুকে 
জানাইবার জন্তই সুপ্তোথিত হইয়! নিজকুটার হইতে বাহিরে ।আসিয়াছিলেন 
এবং অনস্যয়ার মেয়েলি উত্তেজনা বা রাজার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনায় 
যোগ দিয়! সময় নষ্ট করার অবকাশ তাহার ছিল না বুঝিলাম, কিন্ত 
নিজকর্তব্যের মধ্যে শকুস্তল1 সঙ্বন্ধে তাহার 100917328-এ হঠাৎ বাধা 
পড়ায় বোধহয় তিনি স্বকর্তব্য বিষয়ে অতিমাত্র সজাগ হইয়া] উঠিলেন, নতুবা 
তিনি অনহথয়ার কাছে ধরা পড়িয়া! যাইতেন ! 


১৩. সরলা কুমারীদের অপাত্রে শ্রীতিসঞ্চার করাইয়! প্রবঞ্চিত করা 
কামদেবের অভ্যাস, এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি। 


১৪. বাহ আচরণে তরুণীদের সম্বন্ধে আশ্রমের যুব! তপস্বীদের এই বিশাল 
অনাগ্রহ বেশ 51801508706 ! ইহা কি 290:658107-্প্রহ্থুত 1 
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১৫, হোমমুহূর্ত-নির্ণয়ী শিষ্তের এবং অনস্থয়ার কথা হইতে বুঝ! যায় ক 
মাত্র পূর্বরাত্রে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। 

১৬. অতএব বুঝ! গেল গান্ধর্ববিবাছের পর রাজ! কিছুদিন শকুত্তলাসংসর্গ 
করিয়াছিলেন । শরুম্তলার গর্ভসঞ্চার কত দিনের তাহাঁও ক্রমে অনুমান করা 
সম্ভবপর হইবে। গান্ধর্বিবাহের কথা গৌতমীকে জিজ্ঞাস! কর! ন! হইলেও 
বিবাছের পর তাহ! এবং ক্রমে গর্ভসঞ্চারের কথ। তিশি এবং অন্ত সব 
আশ্রমনারীরাও নিশ্চয় জানিতেন । 

১৭. ইহাতে বুঝ। যায় তরুণীর! বিভিন্ন কুটিরে থাকিতেন। 

১৮. আহ্তি অগ্নিতেই উদ্দিষ্ট হয়, অন্যত্র পড়িলে বার্থ হয়। এখানে 
যজমান - কখ; আহুতি-শকুস্তল। ;) অগ্নিস্্ছ্ষ্যন্ত ; ধুমাচ্ছন্ন চক্ষু নিজ 
তপন্তাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়! কথের এ যাব শকুস্তলার বিবাহ বিষয়ে চেষ্টার 
অভাব। 

১৯. প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহের একটি স্কান বা কুঠুরিতে _-সমৃদ্ধ ব্যক্তি হইলে 
পৃথক বাড়ীতে-_অগ্নিহোত্রের জন্য মগ্নি রক্ষা করিতেন । এই অগ্নি সাধারণতঃ 
তিনটি হইত-_গারৃপতা, আহবনীয় ও দক্ষিণ । 

২০. ১:৩পূ,টি ১৯। এই কাঠ ঘষিলে সহজেই আগুন বাহির হইত 
বলিয়! ইহার অগ্নি-গর্ভত! বিষস্বে বিবিধ উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল | তুলনীয় 
মাইকেল--_"শমীর হদয়ে অগ্নি অলে”--পপুথিবী"*, ব্রজাঙ্গনাকাব্য | 

২১. গোরোচনার মতে! ইহাকেও হরিণ বা গরুর পিশু শুকাইয়া প্রস্তত 
হলুদ রং মনে কর! হয় কিন্ত বাস্তবে কি ইহ! ধাতুবিশেষ ! গিবিমাটিও ( মুলে 
“তীর্ঘমৃত্তিক।”) বি:ভন্ন রঙ্ডের পার্বত্য মাটি ব! নরম পাথর । 

২২. ইহা কথের উক্কি। 

১৩. এইরূপেই শুভানুষ্ঠানিক স্নান বিহিত 1! ২৪. ১৩৭ পৃ» টি ৬1 

২৫. প্রধান! বা পট্টমহিষী | “দেবী” শব্দ রাজপত্বী, রাঁজমাতা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত । ্‌ 

২৬, এরূপ মঙ্গলাহুষ্ঠানে আশ্রমের সকল স্ত্ী-পুরুষের উপস্থিতি প্রত্যাশা 
করণ বায় কিন্ত কথ ছাড়া আর কোনও বর্ষীয়ানের এবং গৌতমী ও এই 
তিনজন বর্ধায়পী (তাহারা যে সম্বোধনে ও বাক্যে শকুস্তলাকে আশীর্বাদ 
করিলেন তাহাতে তাহাদের যুবতী বা তরুণী মনে হয়না) ছাড়া আর 


কোনও নারীর 'হ্থলেখে মনে হয় আশ্রমে অপর কেহ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না! 
১০ 
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এই তিনজন তপস্বিনীর স্বামী হুইবার উপযুক্ত বয়সেরও কাহাকেও দেখ! 
যায় না। ইহার! কি প্রিয়ন্বদ, অনমথয়! এবং অল্পপরেই উল্লিখিত বালকঘয়ের 
মাতা 1 প্রিয়ন্বদার| কি তবে পিতৃহীন ছিলেন? কিছু বুঝ! বায় না! অন্ত 
তপস্বীদের মধ্যে এ পর্যন্ত আমরা যাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (সমিধ 
আছহরণকারী তিনজন + রাজাকে রাক্ষসবিতাড়নে নিমন্ত্রপকারী ছুইজন-_ইহার' 
“ধষিকুমার” অর্থাৎ যুবাবয়সী ছিল ; ৩ অঙ্কের আরভ্ে বজ্ঞার্থে কুশহস্তে 
একজন এবং ৪ অঙ্গের প্রারভে সময়নির্ধারক একজন )-__ তাহার! সকলেই 
বালক বা যুবক মনে হয়। শাঙ্গরব ও শারদ্বত অবশ্যই অবিবাহিত যুবক -- 
রাজার এবং শকুস্তলার প্রতি তাহাদের ব্যবহারে ইহা স্পষ্ট হয়। আশ্রমে 
যদ্দি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কোনও তপস্বী থাকিতেন তবে পতিপরিত্যক্ত। 
শকুস্তলাকে পতিসকাশে লইয়। যাইবার ভার অবশ্যই তাহাদের উপর পড়িত। 
সুতরাং কবিকল্পিত কথাশ্রমের অধিবাসী এই ১৯ জন ছাড়! আর কেহ ছিল 
ন1। অতএব 'কুলপতি*-যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে অন্ন ও শিক্ষ। দান করেন, 
এই ব্যাখ্যা অত্যুক্তি। ১২২ পৃ, টি ১০। 

২৭, ইন্ার] সংস্কতভাষী ৷ 

২৮. বোধহস্ব পৌরাণিক দেবতাদের প্রতিকৃতি আশ্রযে থাকিত, অথবা 
৫৪ পৃ অনসুয়াদের যেসব গল্প জানিবার উল্লেখ আছে, তাহার পুঁথিতে 
চিত্র থাকিত। কালিদাসের যুগে চিত্রচর্চ৷ অবশ্য খুবই ছিল। মূলে প্রিয়ঘদার 
উক্তি সংস্কৃতে হয় “চিত্রক্ণপরিচয়েনাঙ্গেযু তে আভরণবিনিয়োগং কুর্বঃ” 
এখানে “চিত্রকম্ন-পরিচয়”এর কেহ অর্থ করেন “ছবিতে আমর! যেমন একে 
থাকি”; যে কখনও অলঙ্কার পরে ব৷ দেখে নাই, তাহার পক্ষে তাহ! আকা কি 
সম্ভবপর? 

২৯. বোধহয় একখানি পরিধেয়, অপরখানি উত্তরীয়। উপরে কথের 
উক্তিতে “কঃ স্তভিতবাম্পবৃত্তিকলুষঃ* ভাসের প্রতিমা নাটক, ২ অঙ্কের 
“বাম্পন্তত্িতকত্বাৎ” স্মরণ করায়। 

৩০. উপস্থিতদের মধ্যে তখন কোনও পুরুষ ছিলেন না বলিয়া ইহাতে 
শকুস্তলার সঙ্কোচের কারণ হয় নাই। 

৩১, ৯২২ পৃ, টি ৯। শুক্রাচার্যের কন্তা দেবযানী যযাতির পত্বী ছিলেন। 
দানব-রাজকন্ঠা শযিষ্ঠা দেবধানীর দাসীন্ধপে যঘাতির গৃহে আসিয়াছিলেন। 
শমিষ্ঠার বূপগুণে মু্ধ হইয়া দানবরাজের অনুমতি বিনাই যযাতি তাহাকে 
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বিবাহ করেন এবং শগ্রষ্ঠা যধাতির প্রিয়তমা পরী হন শমিষ্ঠার গর্ভে 
পুরুর জন্ম হয়| 


৩২. আশীর্বাদ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন মাত্র তাহ! সফল হইতেও পারে, নাও 
হইতে পারে, কারণ তাহার ফপসপ্রান্তি শুতেচ্ছুব নিজকর্তৃতাধীন নয়, কিন্ত 
বরদান অবশ্যই ফলবান হয়। ৩৩. ১৪৫ পৃ, টি ১৯। 

৩৪, বেদির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দক্ষিণাগ্নিরঃ পশ্চিম দিকের মধ্যস্থানে 
গাহপত্যাগ্রির এবং পূর্বদিকের প্রান্তে আহবনীয়াগ্নির স্থান। 

৩৫. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অন্বাদ 

তোমাদের জল না কর? দান, যেআগেজল ন' করিত পান, 
সাধ ছিল যাব সাজিতে তবু, স্েহে পাতাটি না ছি'ডিত কতু 
তোমাদের ফুল ফুটিত বে, যে জন মাতিত মহে।থসবে ; 
পতিগৃহ্নে সেই বালিকা যায়, তোনর সকলে দেহ বিদায়। 

--শকুস্তল।” প্রাগীন সাহ্ত্য। 
এবং সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ-- 
আগে তোমাদের করি জঙদান তবে যে গ্রহণ করিত জল,-_ 
ফুলভুষ| ভালবা সত, তবু যে মমতা মাশিয় ছেড়ে নি দল ;-_ 
ওগে! তরুলত। ! তোমাদের নব পৃষ্পবিকাশে হত যে খুসি, -- 
মে আজ চলেছে পতিগৃহে, সবে দাও গে! বিদায় আশিষে তুষি। 

--“বিদায় ক্ষণে”, মণিমগ্ষ। | 
৩৬. শ্রোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ -- 
মাঝে মাঝে পদ্ধবনে পথ ভবন্হোক মনোহর। 
ছায়।ন্সিপ্ধ তররাপ্জ ঢেকে দিক তীব্র দিধাকর। 
হোক তব পথধূলি অতি মৃদু পুষ্পধূলি নিভ | 
হোক বায়ু অনুকূল শাত্িময়, পন্থা হোক শিব। 
-স্বীপাস্তর, ৭৩পৃ। 

এই গ্লোকে প্রন্ফুষ্টিত পদ্মের প্রাচুর্যে বুঝা যায় তখন পূর্ণ শরৎকাল। 
মেঘদূতের পশাপাস্তো মে ভুজগশয়নাছুখিতে শাঙ্গপাশৌ***পরিণতশরচ্চন্্িকানগ 
ক্ষপান্থ হইতে বুঝা যায় উত্তরভারতে সৌর কাতিকের প্রায় মাঝামাঝি 
উত্থান একাদণী পর্যস্তও শেষশরৎ মনে কর] হইত | উপরে টি ৭-৮। সেকালে 
লোক বর্ষাকালে পথযাত্রায় বাহ্ধির হইত না, এবং আমর! দেখিয়াছি 
কথ মাত্র পূর্বরাত্রে তীর্ঘ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি বর্ধাশেষে 
সোমতীর্ঘ হইতে যাত্রা করিলে শরতের প্রায় শেষের আগে আশ্রমে পৌঁছিতে 
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পারিতেন না। ইহাতে কাল নির্ণয় হয়। অন্তঃলত্বা শকুস্তলাকে অবশ্যই 
বর্ধাকালে পদব্রজে পতিগৃহে যাত্র। করান হইত না, তাহাতেও বর্ধাশেষের 
পরের সময় স্থচিত হয়। তখন সর্ষের কিরণ প্রখর ছিল, ইহার উল্লেখে 
বুঝা যায় তখন হেমস্ত ব1শীতকাল ছিল না। রাজা শ্রীশ্মে তপোবনে 
আসিয়া শকুত্তলাকে বিবাহের পর নিশ্চয় বর্ষার পূর্বেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। 
সুতরাং রাজার আশ্রমত্যাগের মাস চার-পাচ পরে শকুস্তল। পতিগৃহে 
বাইতেছেন । ইহাতে তাহার গর্ভকালেরও অন্থমান হয়। 
৩৭. শ্রোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ-_ 
মগের গলিঃ পড়ে মুখের তৃখঃ মযুর নাচে না আর, 


খসিয়! পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আখিজলধার। 
--*শকুত্তলা”, প্রাচীন সাহিত্য। 


৩৮ শ্লোকটির সত্যেশ্রনাথ দত্ত কৃত অন্নুবাদ-_ 
জন্ম অবধি কল্পনা ছিল তোমারে সপিব যোগ্য বরে । 
মনের কামন' পুর্ণ হয়েছে সথকৃতির গুণে, বিধির বরে । 
নবমল্লিক! আশ্রয় আজি লভিয়াছে মধু ফলের গাছে; 
ভাবন। মুক্ত হৃদয় আমার, ইহার অধিক কি আর আছে! 
- “সম্প্রদান”, মণি-মণুষা | 
“নবমলিক”__মুলেও সমগ্র গ্রন্থে অনেক পুথিতে “নবমালিকার” পরিবর্তে 
এই পাঠান্তর দেখা বায়। 
৩৯. শ্রোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অহ্বাদ-- 
ইঙ্গুদীর তৈল দিতে শ্েহ-সহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার, 
হাঁমাধান্মুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগ পুত্র সে তোমার। 
-_-৭শকুত্তলা”, প্রাচীন সাহিত্য । 
ভাসের প্রতিম! নাটক, $ অঙ্কে বণিত আছে রাম সীতাকে তাহার 
পোষ্যপুত্রতুল্য (4পুত্রকৃতক”) হরিণ ও গাছগুলির এবং বিন্ধ্যপর্বতের ও প্রিয়- 
সখী লতাবলীর কাছে বিদায় লইতে বলিতেছেন | এ, ৭ অঙ্ষেও রাম 
গাছগুলিকে সীতার “পুত্রকৃতকা বৃক্ষাঃ” বলিয়াছেন । কালিদাসও “পুত্রকুতক” 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন । 
৪০, এই কথাগুলি একটি শ্লোকে বল! হইয়াছে, কিন্তু কপালকুগুল। 
(প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬ খী), ১ খণ্ড, ৯ পরিচ্ছেদের (পদেব-নিকেতন” ) 
শিরোভাঁগে বঙ্কিমচন্দ্র যাহ! উদ্ধত করিয়াছেন তাহ] গঞ্ভে--“কথথ। অলং 
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রুদিতেন ; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়”। ইহা বঙ্গীয় ধারা হইতে 
গৃহীত। * ৪১. ১৪১ পৃ, টি ২৫। 

৪, ছুঃখপ্রাপ্তি সত্বেও ইহাতে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করা 
হইল । 


৪৩. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অহ্ববাদ-__ 
সেবা কোরো গুরুজনে, সপতী'রে 'জনে। সখীসম, 
অপরাধী পতিশপরে রোঁষভলে হোয়ো না নিমম | 
পরিঞ্জনে দয়া রেখে, সৌভাগ্য হায়ো ন! আত্মহীর|-- 
গৃহিণীর এই ধম) কুলনাশ। অস্ঠরূপ যাঁর!। 
স্রাপাস্তর, ৭৫ পৃ 
এবং সতোন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অচ্ছবাদ--- 
সেবাপরায়ণ হয়ে! গুরুজনে,_দখী হো পুরনাী সবার । 
পুরুষ রুষিলে তুমি বোববশে প্রতিকুলে যেন যেও ন! তার। 
ভাগ্য উদবে গর্ব করো! না, দয] বেখো পরিজনের পবে, 
এই রীতে নারা হয় হ্ুগৃহিণী, বিপর'তে গৃহ মলিন করে। 
উপদেশ”, মধি-মঞ্ুধা। 
৪৪, ১২৯ পৃ, টি ৪৯ (২)। 
৪০. ইহাতে বুঝ! যায় শকুস্তলার গর্ভসঞ্চাৰ খুব তরুণ ছিল ন1। 
৪৬. এই সমগ্র বিদায়দৃশ্য বোধহয় শাঙ্গরবের তেমন ভাল লাগিতেছিল 
না, তিনি এতক্ষণ ধৈর্ধ ধারণ করিয়া! ছিলেন, এবার মেয়েলিকাণ্ড আরস্ত 
হওয়ায় তাহার ধৈর্ধভঙ্গ হইল! পরে দেখিব তিনি শকুস্তলার প্রতি বিশেষ 


প্রীত ছিলেন না। 
৪৭. পৃথিবী অর্থাৎ নিজরাজ্য রাজার পক্ষে স্্রীতুল্য পাঙ্গনীয়া ও 


রক্ষণীয়া অন্ঠতম। পত়ীস্বরূপা । 


৪৮, তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ__ 
বে শকুত্তলা বিদায় লইতেছিল হ্বজনবতসল! 
জন্মতপোবন হুতে,--সথা সহ্কার, লতাভগ্্রী মাধবিকা, পশু-্রিবার, 
মাতৃহার1 মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী দাড়াইল চারিদিকে প্েহের মিনতি 
গুঞ্জরি উঠিল কাদি পল্লবন্মর্মরে, ছলছল মালিপীর ভলক লম্বরে,-- 
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপশ্বীর মল বিদায়মন্্ গদ্পদ্‌ গম্ভীর | 
তরুলতা পশুপক্ষী নদ নদী-বন নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন । 

--প্মিলনদৃগ্”, চৈতালি। 


১৫০ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


আশ্রম হইতে শকুস্তলার বিদায়গ্রহণের কালিধাসচিত্রিত এই করুণ দৃশ্ঠের 
মর্মস্পশিত্বখ্যাতি সুবিদিত-_“কালিদাসত্ত সর্বন্বমৃভিজ্ঞান-শকুস্তলং, তত্রাপি 
চ চতুর্থাঙ্কো! যত্র যাতি শকুত্তলা” | বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় বাঙালীর! 
আকৈশোর ইহার সঙ্গে পরিচিত হইতেন। সকলের এত মঙ্জলকামন1 লইয়া 
গৃহ হইতে মনে এত আশা লইয়া যাত্রা! করিয়া পরের অঙ্কে শকুষ্তলার 
ভাগ্যে যে শোচনীয় ছদশ! ঘটিল, সে 90706886ও ইহাদ্বারা উজ্জ্বল 
হইয়াছে। আশ্রমের দৃশ্ট এই নাটকে আর আমর! দেখিব না (৭ অঙ্কের 
মাগীচাশ্রম অন্ত রকষের )। রবীন্্রনাথ তাহার শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় 
কোনও পৌরাণিক বর্ণন' হুইতে তত নয়, যত অন্প্রাণন! পাইয়াছিলেন 
কালিদাসকল্লিত এই তপোবন-আশ্রম হইতে । 

৪৯. প্রিয়ন্বাদ! অপেক্ষা! অধিক কোমল; ভাবকাতর ও বয়সেও কিছু কম 
ছিলেন বলিয়াই বোধহয় অনহ্থয়াকেই কথ এই সাত্ৃনাবাক্য বলিলেন। 

৪৪. ১২৯ পৃঃ টি ৪৯ (২)। 


৫ অস্ক 


১, ৪ অঙ্কে বণিত ঘটনাবলী যে দিনের পূর্বাহে ঘটে, তাহার প্রায় এক 
সপ্তাহ পরে-_কারণ আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর পায়ে হাট! পথে যদি 
তিনদিন হয় (১৩৫ পৃঃ টি ২৭), তবে গর্ভবতী শকুস্তলা! ও বৃদ্ধ গৌতমীর 
তাহ! সপ্তাহখানেকের পথ ধরিতে হইবে-_বৈকালে এই অঙ্কে বণিত দৃশ্য 
রাজপ্রাসাদের অস্তঃপুরে সংঘটিত হইতেছে; ১৩৭ পৃ, টি ৬| 

২. ইনি রাঙ্জার একজন পূর্বপ্রণয়িণী পতী। ৩. ৯৩৭ পৃ টি২| 

৪. এই গীতটি প্রারুতে ৷ অন্থবাদটি শ্রীননীগোপাল রায় কৃত । রবীন্দ্রনাথ 
কত অন্থবাদ এইক্প_- 

নধ মধুলোভী ওগো! মধুকর, চুতমণ্জীরী চুমি”, 


কমল-মিবাসে ষে গ্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি? 
_“শকুষ্তল1”, প্রাচীন সাহিত্য | 


ইহাতে একটু ত্রুটি ঘটয়াছে--শেষ ছুই লাইনে মনে হয় যেন ফে প্রীতি 
ভুলিয়া যাওয়ার কথা বলা হইতেছে তাহা! কমলনিবাসেই প্রাপ্ত ছিল। 
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কিন্ত গীতের বক্তব্য তাহা নয়; তাহা এই--প্চুত-মগ্জরীকে অত নিবিড়চুদ্বন 
করিবার পর এখন কমলের মধ্যে শুধু বাসস্কানমাত্র গুলা করিয়া! এত খুখ 
পাইলে যে সেই চৃতমগ্্রীকে ভুলিয়া গেলে!” 

সত্যেঙ্নাথ দত্ত কৃত অঙ্গবাদ--- 

নৃতন মধুর লালসা*লোলুপ অলি হে! আত্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে ! 
আজি কমলের ছুযারে মাত্র বুলিয়ে, একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভূলিয়ে। 
-গগাঁন”, তীর্থসলিল। 
এখানেও প্তারেশ্র অর্থ অনিশ্চিত | রব 

৫. রাজার বর্তমান মহিষী ও প্রেয়সী। রাজ] ইহার সঙ্গে সময় কাটাইয়া 
হংসপদিকাকে উপেক্ষা করার জন্য এই তিরস্কার | 

৬. বিদৃষক রাজার নবনব প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করিতেন বলিয়] 
রানীদের চক্ষুঃশূল ছিলেন। সুন্দরীলুব হইয়া সন্যালীদের ছান্তকর দুর্গতি 
বিষয়ক ভাস্কর্য উডিষ্যামন্দিরে দেখা যায়। 

৭. যুলে “নাগরিকবৃত্তি অন্থ্যায়ী” অর্থাৎ গ্রাম্যসাধারণভাবে নয়, মাজিত- 
বাক নাগরিকের মতো। 

৮. এই অঙ্কের ঘটনাবলী'তে বিদূষক আর ফিরেন নাই । হংসপদিকার 
হাতে তাহার কি অবস্থা হইয়াছিল বা না হইয়াছিল জানা নাই। কিন্ত 
তাহার অন্থপস্থিতি দ্বারা একটি নাটকীয় প্রয়োজন সমাধা হুইয়াছে--অতঃপর 
যাহা ঘটিল তাহা কিদূষক রাজাব কাছে উপস্থিত থাকিলে ঘটিতে পারিত 
নাঃ কারণ বিদৃষক রাজাকে শকুস্তলাঘটিত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে 
পারিতেন। ১৩৬ পৃঃ টি ২৯। 

৯. ছুর্বাসাশাপে রাজ] শকুস্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্ত দেই প্রেম এত 
গভীর ছিল যে তবু ভাহার প্রচ্ছন্ন মনে তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি রছিয়াছে। ইহাতে 
এই অস্কে বণিত বিষয়ের পূর্বাভাস দেওয়৷ হইল । 

১০. ইনি অস্তঃপুর-রক্ষক। সংগ্কতনাটক-রীতিতে ইহাকে রাজকর্মে বৃদ্ধ, 
কর্তব্যনিষ্ঠ, অচ্চরিত্র, সত্যবাদী সংস্কৃতভাষীন্ধপে উপস্কাপিত করা হয়। 
কঞ্চুক (লম্বা! আলবাল্লার মতে! একটা জামা1--পারসিক, কুষাণ বা রোমকদের 
অনুকরণে 1) পরিতেন বলিয়া ইছার এই নাম হয়। কৌটিল্যে রাজার 
পরিধেয়রূপে ও কঞ্চুকের উল্লেখ আছে। কঞ্চুকীর হাতে একট! দণ্ড থাকিত। 
প্রথমপ্রবেশে বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার জন্ত ইছার খেদোক্তিও নাটকীয় রীতি। 


১৪২ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


১১, সেকালে রাজার] পূর্বাহে রাজাসনে বলিয়া! রাজকর্ষ সমাধা 
করিতেন | এখন রাজা রাজকার্য সমাধা করিয়া অস্তঃপুরে আসিয়! 
ন্নানাহারাদির পর বিদুষকের সঙ্গে বসিয়! বিশ্রাম করিতেছিলেন। 

১২. ইহাতে হত্তিনাপুর হইতে বথাশ্রমের দিক ও দুরত্ব অন্থমান কর! বায় 
__উত্তর-পূর্বদিকে শিবালিক গিরিমালার পাদদেশে, মীরাট হইতে প্রায় 
১০০ মাইল (১৩৫ পৃঃ টি ২৭)। ১৩. ইনি রাঁজপুরোহিত। 

১৪. অস্তঃপুরে কাজার পরিচারিকা প্রতীহারীর নাম। অগ্রিশালা, ১৪৫ 
পূ, টি ১৯1 কাহাকেও কোনও স্বানের পথ দেখাইতে বলার অর্থ অহঙ্কার 
নয়-_ইহার অর্থ সঙ্গীকে সহযোগিতে আহ্বান দ্বার] 17070:081১99 দ্রান। 

১৫. সেকালে রাজা ব৷ ধনীদের ব্যবহৃত ছাতা প্রকাণ্ড ও ভারি হইত, 
পরিচারক তাহ] বহন করিয়! তাহাদের মাথায় ধরিত। 

১৬. ইহারা সংস্কৃতভাষী। উভয়োক্ত শ্লোকদ্বয়ের পছ্যান্থবাদ ভাক্তার 
প্রীবিমলচন্ত্র সেন কৃত। বৈতালিকদের কর্তব্য ছিল নির্দিষ্ট প্রহরে শ্রোকপাঠ 
করিয়া রাজাকে সময়জ্ঞাপন এবং নানা উপলক্ষ্যে রাজার স্ততিগান । 

১৭, ইহার কারণ শাররিক অসামর্থ্য নয়, মানসিক অনিশ্চয়ত?। 

১৮, শাস্্রমতে ছুতিক্ষ, অনাবৃ্টি, শম্তনাশ, মহামারি প্রভৃর্তি অমঙ্গল 
রাজার পাপফলে ঘটে । 

১৯. যুবা তপস্বীদ্বয়ের এই উতৎ্কট ৪911-7181)8900570698-এব প্রকৃত কারণ 
বোধহয় হীনম্মন্থত] বা 17691107165 6020019%" ইহার! একে লোকালয়ে, 
তাহাতে রাজধানীতে, তাহ'তে রাজপ্রাসাদের অস্তঃপুরে, তাহাতে আবার 
কঞ্চুকী, পুরোহিতঃ প্রতীহারী প্রসৃ:'ত পরিবৃত রাজার সম্মুখে আসিয়া 
ঘাঁবড়াইয়া গ্রিয়া 48109 ৫2850 225. 892)” মনোভাব দেখাইতেছেন। 
৪৯ পৃ যে খধিকুমারদ্বয় আশ্রমসনিহিত মুগয়াশিবিরে রাজার কাছে 
আসিয়াছিলেন, তাহাদের মনোভাব কত অন্ভরকম এবং স্বাভাবিক ছিল-- 
আশ্রমের অতিসানিধ্যে থাকায় তাহার। ঘাবড়ান নাই, 981) ০8 ০ 9০] 
বোধ করেন নাই। এই শাঙ্গরব ও শারদ্তের বয়সী যুবকদের পক্ষে (যত বড় 
তপস্বীই তাহারা হউন না কেন) এত ঘোর সংসারবিরক্তি স্বাভাবিক ও 
সম্ভবপর নয়, বরং তাহাদের মনে এরূপ ক্ষেত্রে বিস্ময়ময় আগ্রহ্রই সঞ্চার 
প্রত্যাশা কর] উচিত। কিন্ত চারিদিকে এত স্বুখ, এত ঠবভব--ফাঁহ! ন! 
কামনা করে কে? অথচ ইহাতে ভাহাঁদের কোশওস্বান নাই--ইহাই বোধহয় 
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ছিল তাহাদের বৈরূপ্য ও অসহিষুতার প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়তঃ, রাজা 
যে মাস পাচেক অন্তঃসত্বা শকুত্তলার সংবাদ লন নাই, ইহাও তাহার! 
জানিতেন। যদ্দিও বিদায়কালে কথ এবিষয়ক একটি কথাও উচ্চারণ করেন 
নাই এবং রাজার মনোভাব সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করিয়া 
তাহার বার্তায় ধরিয়া লইয়াছেন শকুস্তলাকে গ্রহণ সম্বন্ধে রাজার নিশ্চয়ই 
কোনও আপত্তি হইবে না, তবু রাজা এখন কি বলেন, সে বিষয়ে 
ইহাদের মনে হয়তো! কিছু ভয় ছিল--পাছে তাহাদের আপ্রয়াকে ঘাড়ে 
করিয়! ফেরৎ লইয়া! যাইতে হয়। ২০, ১২৩ পু, টি ১৪। 

২১. ইহ] গ্লেষাত্মক ; ব্রাহ্মণ, বৈগ্, মাংস প্রভৃতি শব্দ "মহা? সংযোগে 
নিন্ার্থক হয়। শাক্গরব চটিয়াই আছেন! তিনি অতঃপর যেজ্ঞান্বাক্য 
উচ্চারণ করিলেন, অতিসত্য হইলেও তাহা আহত আত্মাভযান, 
হীনম্মন্ঠতা, ঈর্ষ। প্রভৃতির গুবিদিত লক্ষণ_আমবা এগুলি ইংরেজিতে 
দিতেছি ?591199গুলি সুপ্রকাঁশ করিবার জন্য] 90) 7506 27101658661 
%0% 7890 006 09]] 76 81] 61086 1৮5 4 [00৬ 811 00960666617 
60%0 %০% ০০ 1” প্রভৃতি | বেশি বড়াইও মনে ভয় হওয়ার লক্ষণ। হীনম্মন্তা 
ও ঈর্ধার অপর কয়েকটি অতিসাধারণ লক্ষণ হইতেছে সোজা কথা বাঁকাভাবে 
লওয়া ; অকারণে আত্মরক্ষা প্রবণতা ঃ অরেষ্টব্যক্তিকে আততায়ীর মতো দেখা, 
সে পাছে পদদলিত কবে এই ভয়ে সর্বদা তাহাকে প্রতিরোধ-চেষ্টা | 
যাহা হউক, ফলবাঁন গাছের নত্্রতাগ্রভৃতি উপমা রঘুবংশে কালিদাসের 
বিনয় €১২ পু) সম্পর্কে প্রাসাঞ্জক | 

২২, ইহাতে বুঝা যায় কা।লদাসের যুগে উঁজ্জয়িনী অঞ্চলের ভদ্রনারীর 
প্রকাশস্কানে যাইতে হইলে শাড়ীর প্রাস্ত দ্বারা হউক, ওড়না দ্রার। হউক, 
ঘোমটার মত মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন। 

২৩. আবার হামবড়াই ! রাজার কাছে ইনি ছোট হইবেন না, তাই গুরুর 
গৌরব করিয়। নিজের মর্ধাদ। বাড়াইতেছেন। 

২৪. লক্ষ্যের বিষয়, ২ অস্কে খষিকুমাররা সম্মুখে আসিবামাত্র রাজ! 
তাহাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (৫০ পৃ), কিন্ত তখন আশ্রমপান্ঠিধ্যে 
এবং এখন রাজসভায় থাকার জন্ত শুধু নয়, সন্ত্রীক আগন্তকদের কি 
কাজ থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে অনিশ্চিতমন| থাকায় রাজ। কিছু বিব্রত 
বোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য এতক্ষণ সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন 
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নাই। অণীনস্থ বা অপরিচিত প্রার্থী স্বমুখে নিজপ্রীর্থন! না জানাইলে 
উচ্চপদস্থ ব্যক্কিরা, এমন কি খানিকটা বুঝিতে পারিলেও, সে সম্বন্ধে 
সাধারণতঃ নিজে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন না। 

২৫. সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সকল দম্পতিই অবশেষে মতের 
অমিল প্রভৃতি নানা কারণে কলহ-পরায়ণ হইয়া পরস্পরবিদ্বেষী হয়। 
অতএব স্থপ্টিকর্তা ব্রক্ম।, যিনি নরনারীর বিবাহদ্বারা প্রজাবৃদ্ধিবপ কর্ম 
সাধন করেন, সর্ধদাই পরস্পর-অসমান স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটাইবার দোষে 
অভিযুক্ত হুন কিন্তু 'পক্ষেত্রে পতিপত্বী এত তুল্যগুণ (যে, কেহ তাহাকে 
দোষ দিতে শারিবে না। 

২৬. কথ এক্সপ কোনও কথ! বলেন নাই (৭২ পৃ)। ইহ] শাঙ্গরবের 
নিজমনের কথা, যাহাতে বুঝ! যায় তাহার 'প্রধান ছূর্ভাবনা ছিল রাজা 
শকুস্তলাকে পত্রী বলিয়া! আদৌ শ্বীকার করিবেন কি নাঁ যে চিন্তা কের মনে 
উদয় হয় নাই। গা্ধর্বিবাহও শাঙ্গ'রবের ( এবংগোতমীরও ) অমনঃপৃত 
ছিল মনে হয়। পাঠক স্মরণ করিবেন অনন্থয়া যখন মনে করিয়াছিলেন 
গান্ধর্ববিবাহে কাহারও আপত্তি হইবে না, তখন বুদ্ধিমতী প্রিয়ন্বদা সে 
চিন্তায় সায় না দিয়! নিরুত্বর ছিলেন ( ৬২ পৃ)। তিনি অহ্ভব করিয়াছিলেন 
হয়তো! ইহা সকলের মনপৃঃত নাও হইতে পায়ে। গৌতমী এখন যাহা 
বলিলেন তাহাতে বেশ বুঝা যাঁয় এবিবাহ্‌ বিষয়ে (তিনি সম্পূর্ণ নিপিপ্ত এবং 
শকুষ্বলা এবিষয়ে তাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন নাই; ১৪১ পু, টি ২৪; 

২৭. ইহাতে বুঝা যায় ঘোমটায় কপাল নয়, সমগ্র মুখই ব্মাবৃত হইত। 

২৮, ইহাতে বুঝা যায় শকুস্তলার গর্ভ অন্ততঃ পাঁচ মাস হইয়াছিল। 

২৯. যাহার পত্বীপ্রস্থত সন্তান অন্যপুরুষের ওরসজাত। 

৩০. গান্ধববিবাহ দ্বার]। 

৩১, মুলে “শক্রাবতারা ভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলে”, ইহ] হস্তিনাপুরের খুব 
কাছাকাছি কোনও স্বান হইবে। তুলনীয় মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের 
& অঙ্ক, ১ গর্ভাক্কে স্বানপরিচয় “শক্রাবতারাত্যন্তরে শচীতীর্থ*। মৃগয়াবলিষ্ঠ 
যুবা রাজার আউ্লের আংটি তরুণী তথ্বীর আঙ্লে অবশ্ই টিলা হইত। 

৩২. শকুস্তল] ধীরে হ্ীরে, খামিয়া! থামিয়াঃ ছোট ছোট বাক্যে কি হুন্বর 
হুকুমার ছবিটি আকিলেন! ইহাতে তাহার নিজের চিত্তসৌকুমার্ধ, 
স্বভাবসরলতা ও প্রক্কৃতিমাধূর্য এদ্দর ফুটি্াছে। এই ঘটন1 অবশ্থাই 
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ঘটিয়াছিল গাঙ্বর্ববিবাঞ্ছের পর যখন তাহার] মিলিত হইতেন । গান্বর্ববিবাছের 
পর রাজা যে কয়দিন আশ্রমে ছিলেন, তাহার কোনও বর্ণনা নাটকে নাই। 
এ বিবরণে সে সময়ে উভয়ের মিলনকাহিনীর উপর ম্বদ্দঘর একটু রশ্রিপাত 
হইয়াছে। ইহা ভাহারা দুজন ছাড়া আর কেহ জানিত না; সরলা 
আশা করিয়াছিলেন এই কমনীয় অভিজ্ঞানে রাজার যন ভিজিবে | বাস্তবিকই 
ইহাতে সকলের কিন্ধপ মর্মম্পর্শ রে, তাহা রাজার উত্তরেই বুঝা যায়। 
ভাসের প্রতিমা-নাটক, ৭ অঙ্কে বণিত আছে রাম সীতাকে স্মরণ করাইতেছেন 
যে জনস্থানের বনে হরিণর। শুরুবাদপরিহিত অপরিচিত ভরতকে দেখিয়! ভয়ে 
পলাইয়াছিল। 

৩৩, “হে বৃদ্ধা তাপসি*র পরিবর্তে এই সম্বোধন ব্যঙ্গাক্সক অর্থাৎ “আপনি 
তপন্ঠায় বৃদ্ধ! হইয়। গেলেন, ইহা তো নিশ্চয়ই জানেন” | 

৩৪. শকৃত্তলা এত অপমান সত্তেও এতক্ষণ ধৈর্যধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্ত 
রাজার এই উক্তিতে তিনি যে জলিয়া উঠিলেন, তাহার কারণ এই--- 
রাজার ব্যবহৃত কতকগুলি কথা! এক (সাধারণ) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল 
কিন্তু শকুত্তলা! তাহাতে অন্ত অর্থ বুঝিয়াছিলেন যণা--(১) “মানব ছাড়া 
অন্যজাতীয়। স্ত্রীপ্রাণী”, রাজার ব্যবহৃত শব্দ ছিল “অমাহ্ববী”, শকুস্তল! ইহাতে 
অপসরাজাতীয়া নিজমাত1 মেনকার প্রতি ইঙ্গিত বুঝিগ্নাছিলেন, (২) 
প্ন্রীকোকিল”, রাজার ব্যবহৃ 5 শব্দ "পরভূতা”, শকুস্তলা অর্থ বৃঝিয়াছিলেন 
"দেবতাদের দ্বার নিবুক্তা মেনকা”' (৩) “আকাশে উড়িয়া যাওয়া” 
শকুস্তলাকে প্রসবের পর মেনকার ম্বর্গে চলিয়। যাওয়া, (৪) ণঅন্থ 
পাখিদের দ্বারা”,রাজার ব্যবহৃত শব্ধ ছিল ণঅন্ দ্বিজগণ দ্বার”, দ্বিজ "পাখি 
ৰা ব্রাহ্মণ ( কথ ), শকুস্তল! দ্বিতীয় অর্থে বুঝিয়াছিলেন। যে মাতা প্রসবাস্তে 
তাহাকে পরিভ্যাগ করিয়৷ গিয়াছিলেন এবং ধাহাকে তিনি কখনও দেখেন 
নাই, তাহার প্রতি নিষ্ঠায় শকুস্তলার চিত্তসৌকুমার্য স্থচিত হয়। 

৩৪. ঘ্ন্ত কাজ উপলক্ষ্যে বিদ্ধকের এখানে না থাকার নাটকীয় 
প্রয়োজনীয়তা পাঠক এখন বুঝতে পারিবেন। রাজার মুগয়াসঙ্গীদের 
কেহই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন লা। বিদুষক থাকিলে তিনি 
গান্ধর্বিবাহ না হউক, শকুস্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ এবং শকুস্তলার 
প্রতি রাজার প্রীতি তাহাকে স্মরণ করাইতে পারিতেন । এই অন্থপস্থিত্ি 
দ্বারা শকুত্তলার অসহায় অবস্থার চিত্র উজ্জবলতর কর! হইয়াছে। 


১৫৬ অভিজ্ঞান-্শকুন্তল 


৩৬, ৮ পু, মাইকেলের “শকুস্তল1” শীর্ষক যে চতুর্দশপদ্ী কবিতাটির 
প্রথম বারো লাইন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বাকি ছুই লাইন এইব্প-- 

কিন্তু ও ম্বগ্কাক্ষি ছ'তে যবে গলি, ঝরে 
অশ্রধারা, ধৈর্ব; ধরে কে মর্ত্যে আকাশে ? 

খুবই সত্য কথা । শকুস্তলার দুঃখের, তথা এই নাটকের 08103 
এইখানে চরমে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে । মহাভারতের আখ্যানে শকুত্তল। 
বহু কট,ক্ির পর রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সে তুলনায় কালিদাসের 
চিত্রিত চরিত্র কত বিভিন্র। 

৩৭. “কাটা ঘায়ে হুনের ছিটা” দিয়! জ্ঞানী প্রবর ভাল সময়েই শকুস্তলার 
উপর ঝাল ঝাড়িলেন! শকুস্তলার গান্বর্ববিবাহে ইহার অনুমোদন ছিল ন! 
কেন? তাহার মতো স্ুপাত্রের হাত হইতে ফসকাইয়া গেল বলিয়! অথবা 
তাহার সঙ্গে বিবাহের অপেক্ষা না করার জন্য নয়তো ! ৪৮ পৃ বিদূষকের উক্তি 
হইতে বুঝা যায় অংশ্রমকন্থাদদের বিবাহ হইত যুবাতপস্বীদেরই সঙ্গে । 
যতদিন তাহ না হইত ততদিন শকুস্তল? আশ্রমে থাকিলে ও অন্ততঃ তাহাকে 
রোজ দেখিয়াও যে তৃপ্তি পাওয়া যাইত, তাহাঁও গান্ধরববিবাহের ফলে বন্ধ 
হইল! যদ্দিব! বিবাহ হইলইঃ তাহ হইল যুবাতপস্বীদের মুখে চুনকালি দিয়! 
রাজার সঙ্গে। সে যাহাই হউক, এই পাগলের মুখে কবি হয়তো নিজেরই মত 
ও চিন্তা প্রকাশ করিয়ছেন-_শুধু পরস্পর-দর্শনজাত আকর্ষণ-মুলক বিবাহে 
বিবাহের পুর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না,কারণসে আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ের ; উহাকে 
মনের বা প্রাণের আকর্ষণ শত যনে করিলেও তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষেত্র 
থাকে না। অপরের "কানও দোঁষক্রটিতে, বিশেষতঃ যদি তাহা যৌনাদি 
নৈতিকধর্ম সম্বন্ীর় হয, অতিক্রোধপুর্বক অপরাধীকে শান্তিদানের ইচ্ছা, 
নিজেকে সদ! শুচিবোধের প্রচেষ্টা এবং ধর্মধবজিত্ব ও ধামিকম্মন্যতা, এগুলি 
মনস্তাত্তি কৃষ্টিতে অতৃপ্তবাসন1, বিশেষতঃ 290:58510-জাত বিকার বলিয়! 
গণ্য হয়' তুলনীয় গীতা “কামাৎ ক্রোধে? ভিজায়তে”, ২* ৬২। ইহারা 
কি ০90019-জাত £৪1165 ০0108016798এ ভুগিতেছিলেন ? 

৩৮. মুলে “শ্রুতং ভবস্তিরধরোত্তরম্”, ইহার অর্থ বিভিন্ন কূপ কর] হয়। 
লক্ষ্যের বিষয় তাহার অশেষ রাঁজভক্তি সত্বেও কালিদাস--যদ্িও পাগলের 
মুখে-বাজনীতি ( কূটনীতি, চাণক্যনীতি ) সন্বন্কে একটু কটাক্ষ করিয়াছেণ ! 

৩৯. লক্ষ্যের বিষয় অত্যন্ত 92982898808 এবং বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে 


টিপনী--৫ অন্ক ১৪৭ 


পড়িয়াও এবং নান! কটি শুনিয়াও রাজা ব্যঙ্গবিদ্রপ করিলেও তুদ্ধ 
না হইয়া! সর্বদা রাজোচিত 91801%5 রক্ষা করিয়াছেন । এখনও তিনি 
পনীচ যদি উচ্চে ভাষে, স্ুবুদ্ধি উড়ায় হেসে” করিলেন। 

৪০. যদি রাজ] গ্রহণ ন1 করিয়। ত্যাগ করেন তবে বেচারি শকুস্তলার কি গতি 
হইবে, সেকথ। ইহার একবার টিস্তায়ও আসিল না! ৪১. ১৪২ পু, টি ২৭ 

৪২, গাঙ্কর্বাববাহ ব্যাপারে শকুস্তলার প্রতি তাঙার 07019] 851019813 
না থাকিলেও গৌতমীর নারীচিত্তে এই 01090. 0০০৪:৮-টুকুর জন্য 
কৃতজ্ঞত1 বোধ হয়। 

৬৩ টপতা গ্রহণ করিবেন বা না, সে বিচার অধিকার তো কথের। 
শাঙ্গরবকে সে ভার কে দিয়্াছিল? “মডার উপর খাঁড়াঁর ঘা” দিয়] 
বীরপুরুষ পর্মনাদ করিয়া শকুস্তলাকে ফেলিয়া রাখিয়া! গিয়া জব্দ করিলেন! 
আশ্রমে ফিরিলে কথ তাহার আচরণ শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন জানিলে 
আমরা সুধী হইতাম । কবি এই 08৮01981981 চরিত্রছটি আকিয়াছিলেন এবং 
গৌতনীরও নিলিগুতা দেখাইয়াছিলেন শকুস্তলার ছুঃখদৃশ্য ভরপূর করিবার 
উদ্দেশ্যে । 

৪৪. এই আশা যে পতিগৃহে দাসীতাবে থাকিতে থাকিতে শকুস্তলার 
রূপের মোহে রাজা তাহাকে উপণত্বীন্ধপে গ্রহণ করিবেন । শকুত্তলার যে কূপ 
তিনি উপভোগ করিতে পারিলেন ন! এনং শকুম্তল| যাহা অন্ককে নিবেদন 
করিয়াছিলেন, সেই ব্ূপের জন্য শকুস্তলাঁকে ইহাতে অপমানজনকভাবে খোটা 
দেওয়া হইল । 

8৫. ইহ] পুরোহিতকে উক্ত । রাঞ্জার প্রহরে মনে হর, যে চিন্তা 
ধর্মবীরদ্বয়ের আদে যনে হয় নাই এবং যাহ! গৌতমীর মাতৃতুল্য হদথে কিঞ্চিৎ 
আভাস দিয়াছিল মাত্র, ধর্মপরায়ণ রাজার মনে সেই চি্তাই উকি দিতেছে, 
অর্থাৎ পিতৃ-পরিজনের! তে! ছাড়িয়া গেল, এখন নিরাশ্রয়৷ শকুস্তলার উপায় 
কি হইবে? পুরোহিতের উত্তরে মনে হয় তিনিও শকুস্তলার নিরাশ্রয় 
অবস্থা নিবারণের চিন্ত করিতেছিলেন। রাজার উক্কিধ পূর্বে “জনাস্তিকে” 
বা "পুরোহিতের প্রতি” এইন্ধপ কোনও 56৪8০ 01£9০81০0 ইচ্ছাপুর্বক ন1 
দিয়া কবি রাঞ্জার ৪61৮86)০0 ও উদ্বিগ্ন অবস্থ। প্রকাশ করিয়াছেন । 

৪৬, ধর্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ রাজপুরোহিতের যদি শকুস্তলাকে পিতৃসকাশে প্রেরণ 
অচিস্তনীয় মূনে না হইয়াছিল, তবে শাঙ্গরবদের তাহা অসম্ভব বল কি 


১৪৮ অভিজ্ঞান-শকুত্তল 


অত্যধিক ও ছুঃসহ ওুঁদ্ধত্য নয়? অপর লক্ষ্যের বিষয়--ট১) রাজার ভাবী 
পুত্রের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ এবং সে সম্বন্ধে মহাজন-বাক্য-_-এ সম্পর্কে 
স্ন্বগুপ্ডের কথা মনে পড়ে । (২) পুরোহিত কি বিদৃষকের কাছে না হউক, 
সেনাপতি বা সারথি প্রভৃতি রাজার মুগয়াসজ'দের কাছে রাজার কিছুকাল 
আশ্রমে যাপন, গান্বর্ববিবাহ না হউক শকুস্তলা-গ্রীতি প্রভৃতির কথ কিছু 
শুনিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাহার মনে হইয়াছিল তপস্বীদের কথা হয়তো 
সত্যও হইতে গারে 1? শকুস্তলার নিদারুণ ছুঃখ প্রায় অসম অবস্থায় 
পৌছিয়াছিল এবং তাহাতে সকলের মনে “য গভীর বেদনা! বোধ হয় 
তাহাও ছুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল; এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক ও 
চিত্তবিভ্রান্তিকারক, তাহাতে মানুষের মনংই্টর্য নাশ হয, জগৎ্সংসার যেন 
উল্টাপান্ট। হইয়া! যায়। একট] সীমার পর 6929102. বাড়াইলে সকল 
বাধন ছিন্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিবা! কাবা-নাটকে কিবা বাস্তব-জীবনে 
এক্ূপ অবস্থা মাছষ বাঞ্ছনা করে না! শতছুঃখেও মাহ্ষের মন আশার 
বাণী শুনিতে চায়। তাই কবির! ছুঃসহ অবস্থাকে ক্রমে 05-8908202 করিয়া 
সাম্য অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া পাঠকের বা শ্রোতার মনে স্থৈর্য-বিধান 
করেন | পাঠকের মনে শাঙ্গরবদের নৃশংস আচরণজনিত যে দারুণ ক্লেশ 
জন্মিয়াছিল, শকুম্তল! পুরোহিতগৃহে আশ্রয় পাওয়ায় তাহ! সাম্যন্ভাব 
পাইতে আরভত করিল। এই 9969781০2, প্রক্রিয়া আমরা উত্তরোত্তর 
আরও দেখিব। 

৪৭, গৌতুমীই ব। কোন্‌ প্রাণে শকুস্তলাকে এইভাবে ছাড়িয়া! চলিয়া 
গেলেন, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। রাজপুরোহিত ধর্মপরায়ণ, সন্াস্ত' 
রাজমান্ত ও সম্পন্ন অবস্থার ডচ্চপদস্থ ব্যঙ্ডি, ছিলেন, উহার গৃহে স্থানাতাঁব 
ছিলল না; তপস্বী হইলেও আশ্রম হইতে যাতায়াতের পথে গৌতমীদের নিশ্চয়ই 
গাছতলায় নয়, গৃহস্ব-গৃহে বিশ্রাম, আহার, রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল । 
গৌতমীর কি উচিত ছিল ন! পুরোহিতকে অস্থরোধ কর যে, শকুস্তলাকে 
সাত্বন! দিবার এবং স্বানস্থিত দেখিয়া যাইবার জন্ত তিনিও দিনকতক 
পুরোহিতের গৃহে থাকিয়া! যাইভে চান? পুরোহিত ইহাতে অবশ্তই 
তৎক্ষণাৎ সাহলাদে সম্মতি দিতেন ! গৌতমীর সঙ্গী জোড়া-বলদ ইচ্ছ! করিলে 
নাও থাকিতে পারিতেন, পুরোহিত যথাকালে, প্রয়োজন হইলে পায়ে না 
ইটাইয়া রাজার রথেই গৌতমীকে আশ্রমে পৌছাইয়। দিতেন। গোৌতমীর 


টিপ্নী--৫ অঙ্ক ১৫৯ 


এই মাতৃত্বদয় তথা নারীচিত্ত-অস্থলভ বিবেচনাহীনতা দ্বার! কবি শকুত্তলার 
সহথায়হীন ছঃখাবস্থা তীক্ষতর করিয়! দেখাইয়াছেন। 

৪৮. হায় হায়ঃ বিশ্বাসময়ী সরলার ভাগ্যে এত কষ্টই লেখ! ছিল। 
তাহার এই অবস্থা দেখিলে সত্যই “ধৈর্য্য ধরে কে মর্ড্যে আকাশে 1" মতে 
তখন উপস্থিত কাহারও ধৈর্যভঙ্গ না হইলেও সৌভাগ্যের 1বষয় আকাশে 
কাহারও (কাহার তাহ! পরে বুঝ! যাইবে) তাহ হইয়াছিল। পুরোহিত 
যে আশ্চর্য ঘটন1 জানাইলেন তাহাতে শকুস্তলার অলৌকিক সহানুভূতি এবং 
আশ্রয়প্রাপ্তি জানিয়! পাঠকের ক্লিইমন আবার কিছু স্বস্তি পাই ল (09-692091070) 

৪৯. টৈকালে রাজার বিশ্রামের সময়ে এই শকুন্তলা-সাক্ষাৎকারের ঘটনা 
ঘটিয়া শেষশরতের প্রায় সন্ধ্যায় ক্লাস্ত হুইয়! রাজা শয্যাগ্রণ করিলেন । 

৪০, শাপের ফলে স্মতিরোধ হইলেও ধর্মপরায়ণ রাজার অন্তশ্চিত্তে যে 
গভীর এখং আস্তরিক শকুস্তলাপ্রেম জাগ্রত ছিল, ইহাতে তাহাই স্থচিত 
হইয়াছে । কিদারুণ ০০9688% হইয়াছে ৪ অক্কে আশ্রম হইতে শকুস্তলার 
বিদ্ায়যাত্রার করুণ দৃশ্টের সঙ্গে এই অধ্ধের নিদারুণ নিঘরুণ দৃশ্ঠের ! 
সেখানে চারিদিকে “তরুলতা৷ পশপক্ষী নদনদীবন, নরনারী” সকলের “মেহের 
মিনতি” ও “করুণ মিলনে” কি শ্সৈত্রী, আর এখানে অসহায় একাকিনীর 
চারিদিকে কি ধর্মধবজী কঠোরতা, নির্ুকম্পা, তিরস্কার, অবযানন] ও লাঞ্ছন! ! 
সেখানে বিদায়াশ্রর ছুঃখ ঠাস হয় অচিরে যে সুখ-সৌভাগ্যলাভ হইবে 
তাঁহার আশায়, আর এখানে গভীর নেরাশ্বময় সে অশ্রু, সে বিলাপ কি 
মর্মস্কদ ! পৌরাণিক বা কাব্য-বদণিত অপর কয়েকটি নারীদ্ঃখের চিত্রে 
পাঠকের মন যাহাতে সামান্ত কিধিৎ 191191 পায় এখানে ভাঙার ও অভাব. 
সীতাহরণে ও লঙ্কার অশোকবনে গুণড| রাবণ সীতার কোনও শারীরিক 
অবমাননা করিতেছে ন1 দেখিয়া আমরা সীত।1-বিলাপে ধর্ধধারণ করিয়! 
থাকি এবং ইহাঁও জানি যে সীতার বিষু-অবতার স্বামী এবং তাহার 
সহায়কর! যথাকালে তাহাকে উদ্ধার করিয়| রাবণকে শান্তি দিবেন । পূর্ণগর্ভা 
সীতার নির্বাসনে আমর] রামচন্দ্রের প্রজারগুক রাজবুদ্ধিকে এবং ভ্রাতৃভক্তিতে 
ক্লৈব্যক্রত লক্জ্মণকে ধিক্কার করিয়া দুঃখ উপশম করি । রাজসভায় “রজস্বললা 
একবন্ত্রা” ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চেষ্টায় মনে মনে ছুর্ধোধশের মুখে পদাঘাত ও 
উপস্থিত নির্বাক জ্ঞানী, বীর ও বয়োবৃদ্ধদের কেশাকর্ষণপূর্বক গণ্ুঘয়ে 
চপেটাঘাত দ্বারা আমর1 মনের উন্মার ০8691919 করি-_-একথাও আমরা! 


১৬০ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


জানি যে ড্রৌপদীর শ্রীকষ্জসছায় পঞ্চপতি যথাকালে দূর্যোধন, ছুঃশাসন 
ও কীচকের স্থব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এখানে নিঃসহায়া শকুস্তলার হঃখের 
কোনও ভবিধ্যৎ প্রতিকারক নাই, সে ছঃখে কোনও 39116517008 বা 
0010009709801708 1986819 বা 81159: 10106 নাই? পাগল ছর্বাসার 
কথ! মনেই পড়ে না? শাপনষ্টশ্তি রাজার আচরণ সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত ও 
1:000818019 ১ ধর্মবৃষদ্বয় ঘ্বণার ও জরদগবী গৌতমী কপার ভাজন। চক্ষুর 
সম্মুখে একমাত্র ভাসে সরলা প্রেমময়ী বিশ্বাসপরায়ণা প্রথমাস্তঃসত্। শকুস্তলার 
সহস1 নিদারুণ ও অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গ, তছুপরি অবিশ্বাস, অপমান, মিথ্য। 
কুৎসারোপ, বিদ্রূপ, প্রতিহিংসাময় অভদ্র তিরস্কার-ভৎ সন।, সাশ্র ভাগ্যনিঙ্দা 
ও বিলাপ, নির্লজ্জ সঙ্গীদের দ্বার! পরিত্যাগ এবং মর্মদাহী অসহায় বাহু- 
উৎক্ষেপপপুর্বক ক্রন্দন | হায় হায়, নিরপরাধার কি ছুঃখ! সংস্কৃত নাটকের 
উদ্দেশ্য আনন্দ: দান। ৪ অঙ্কে আশ্রম হইতে শকুত্তলার বিদায়দৃশ্য করুণ 
হইলেও আনন্ব-মিশ্রিত, তাই উহার এত খ্যাতি। কিন্ত এই অঙ্কটির 
হদয়বিদারক অবিমিশ্র ছঃখময়তাবশতঃ ইহার উল্লেখ কেহই করেন না। 
এন্প 11915 এবং 0০01815806 8০92০ সংস্কৃত সাহিত্যে অন্তাত্র ছুর্লত। 


৬ অঙ্ক 


১, ইহাও বিদ্কস্তকের মতো! অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার সংবোগকাঁরক এবং 
অপ্রধান পাত্রগণ দ্বারা অভিনেতব্য কিন্ত ইহা ১ অঙ্গের প্রারস্তে স্থাপিত 
হইতে পারে ন1। ১৩৬ পৃঃ টি ১! এই প্রবেশকে সকল পাত্রই প্রাকৃতভাষী, 
এমনকি রাঁজার শ্টালক নগররক্ষকও ₹ ইনি 0191 ০৫ 00০ 0185 [০1199 
রূপে প্রায়ই সংস্কৃতনাটকে চিত্রিত হন। ৫ অঙ্কের মর্মস্তর ঘটনার পর এই 
প্রবেশক ০০0]2019  £06910069 এর মত হ্ইয়া 09-69181070-কারক | 
শকৃত্তলা প্রত্যাখ্যানের কতদিন পরে এই অঙ্কে বণিত ঘটনাবলীর কাল, 
তাহ বল! যায় না তবে ক্রমে কিছু ধারণ। হইবে । 

২, একজন রক্ষীর নামশ্পযে অপরের দুষ্টতা ধরাইয়! দেয়; এই অর্থে 
কৌটিল্যও শব্দট প্রয়োগ করিয়াছেন। অপর রক্ষীর নাম জাঙ্কক যে 
ছুইদের এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ জানে । 


টিগনী--৬ অঙ্ক ১৬৯ 


৩. মুল প্রাকৃতের সংস্কৃত “সহজং কিল যদ্‌ বিনিন্দিতং ন খলু তৎ কর্ম 
বিবর্জনীয়মূ” । তুলনীয় গীতা, *শ্রেয়ান্‌ শ্বধর্মো! বিওণ+*"*ম্বভাবনিয়তং কর্ম*** 
নাপোতি কিন্কিষম। সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমগি ন ত্যজেৎ৮ (১৮. ৪৭-৪৮)। 
সনাতনপন্থীরা গতাহৃগতিককে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় দেখাইবার জন্য যে 
আধিক্য করেন, তাহাতে আমাদের দেশের নৈতিক বিষয়ক উন্নতির বাধা 
হইয়াছে। 

৪. বৌধায়ন-গৃহন্বত্রের *শুলগব-প্রকরণ”এ বণিত গোমাংসভোজী 
“আর্য খধিদের” যজ্ঞীয় পশুবধের রীতি ছিল কোপ দিয়া গল! কাটিয়া 

নয়, গলা টিপিয়া ধরিয়। মুখ চাপিয়া, নাক ও কানে তুল। দিয়! নিঃশ্বাস বন্ধ 
করিয়া, মাথায় আঘাত দিয়া, মলদ্বারে শৃল প্রবেশ করাইয় প্রাণনাশ কর1। 
এ সম্পর্কে স্মরণীয় মৎস্ন্ডোজীর। জীবন্তমাছকে কতক দিয়! ধরিয়া! ও কাটিয়। 
আনন্দ পান এবং তাহাতে কিছুমাত্র ছঃখবোধ করেন না! ৫. ১৯ পৃ। 

৬* সকালে মাছ ধরিয়া কাটাকুটি করিয়। আংটি লইয়! লোককে দেখাইয়। 
ঘুরিয়া বেড়াইতে সম্ভবতঃ বেল! এগারোটা আঙ্বাজ হইয়া থাকিবে । 
রার। তখনও রাজসভায় বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। 

৭, লোককে উৎপীড়নে সদ! উৎসুক 505০8৮10910 12০1109 ! 
সেকালে প্রথ! ছিল কাহারও মৃত্যুদণ্ড হইলে তাহার গলায় লালফুলের মাল 
পরাইয়! নগরের মধ্য দিয়! বধঙুমিতে লইয়৷ যাঁওয়। হইত। 

৮* শুলে দণ্ডিতের মৃত্যুর পূর্বেই শকুনর1 আসিয়া খাইতে আরস্ড করিত। 
অন্ত এক প্রকার শান্তিপ্রথায় দণ্ডিতকে কোমর পর্যস্ত মাটিতে পুতিয়া কুকুর 
লাগাই দেওয়। হইত (মুসলিমযুগের ডালকুতত দ্বার! খাওয়ান )। 

৯, সার সকালট1 মাছ ধরাবেচা হয় নাই, এখন আংটিও হাতছাড়া 
হইয়। গেল ; লোকটি কিছু পারিতোস্ষিক-প্রাথা। ১*. ইহা উচ্চসম্মানচিহন। 

১১, ইহা! শ্তালককে সঙ্গোধন করিয়া! উক্ত । লোকটি অবশ্থই বুঝিয়াছিল 
অস্মদ্ধেশীয় চিরাভ্যন্ত প্রথাহৃসারে এখনই তাহাকে লাভের ভাগ দিতে বল! 
হইবে, তাই সে নিজেই প্রস্তাবটি করিল। প্রণামী-মূলের সংস্কতে “ুমনো- 
মূল্যং” ফুলের দাম সামান্য পুষ্পোপহার। ১২, অবশ্যই ! 

১৩, ইহাতে বুঝ! বায় সেযুগে মদ্ধপাঁন কত সাধারণ অভ্যাস ছিল। 
কৌটিল্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং বহু কামরাযুজ্ঃ শষ্য ও আসনাদি 
সমদ্বিত) গস্ধদ্রব্য মাল্য ও তোজ্যাদি শোভিত পানাগারের উল্লেখ আছে। 

১১ 
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১৪. বাংলাদেশের পুথিতে এই অপ.সরার নাম মিশ্রকেশী। সাহুমতী 
নিজেকে অধৃশ্ঠ রাখার যে শক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাকে 'সংস্কৃতে তিরস্করিণী 
বল! হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা কিছুকে দূরীভূত বা আর্ত রাখা হয়, ইহ! 
যবনিকারও একটি নাম (১৬ পু)। স্বর্গবাসীদের এই শক্তি থাকে | ১০৩ পৃ রাজা 
মাতলিকে এই শক্তিতে গর্বিত বলিয়া সপ্ধোধন করিয়াছিলেন । 

১৫, ইহার অর্থ কোকিল | অপরা৷ চেটার নামের অর্থ মৌমাছি, উভয়ই 
বসস্তসহচর | 

১৬. ১৪৪ পৃ, টি ১১। মধুকরিকার স্বামী বা প্রণয়ী কেহ ছিল কিন! 
জান নাই, কিন্ত নিভৃতে তাহার এই মদন আরাধনা বেশ অর্থময় | 

১৭, ১৩৮ পু, টি ৭। ১৮. অলঙ্কারাদি বিরহিত। 

১৯, পুরুষদের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে বলয় ধারণের রীতি কিন্তু বিরহছুঃখে 
রাজার কৃশত! বশত: তাহা এত টিলা হইয়! গিয়াছে («৬ পৃ) যে সম্পূর্ণ 
খসিয়া পড়ে ; ছুঃখের অন্তমনস্কতায় রাজ! ভুল করিয়া তাহ] বাম প্রকোষ্ঠে 
পরিয্নাছেন। মনোছু:খহেতু বিভ্রান্ত রাজার আরও অনেক বিষয়ে ভুলের কথা 
এই অঙ্কে বণিত। 

২০, কোথাও গুপ্তশক্র প্রভৃতি কেহ আছে কিন! জানার জন্যা। এ বিষয়ে 
কত বিপদের সম্ভাবনা থাকিত এবং সেজন্য রাজার বহু সাবধানত1 অবলম্বনের 
প্রয়োজন-বিষয়ে কৌটিলয বর্ণনা করিয়াছেন । 

২১, অতএব বুঝা যায় এখনকার ঘটনাগুলি পূর্বাহে ঘটে। রাজার 
শয্যাত্যাগে বিলম্বের কারণ রাত্রে অনিদ্রা। “পিশ্তন* » প্রকাশক, জ্ঞাপক। 
কৌটিল্যে এই নামে একজন রাজনীতি-বিশারদ আচার্ষের উল্লেখ আছে। 

২২. কঞ্চুকীর নাম, অথ “যাহার দ্বারা (অন্তঃপুরে) বাজুঃ আলোক প্রতৃতি 
€ সকলই ) প্রবেশ করে ।” 

২৩, ইহা অস্তঃপুরসন্নিহিত উপবন। ইহারই অন্থকরণে মাইকেলের 
পদ্মাবতী নাটকের ২ অঙ্ক, ১ গর্ভাঙ্কের স্থান “মাহেশ্বরীপুরী-_রাজশুদ্ধাস্ত- 
সংক্রান্ত উদ্যান” (রাজার অস্তঃপুরকে শুদ্ধান্তও বলা হইত); ৩ অঙ্ক, 
১ গর্ভাঙ্কের স্বান “রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোগ্ভান” ; এবং 
শমিষ্ঠানীটকের ৩ অঙ্ক, ৩গর্ভাঞ্ষের স্থান “প্রতিষ্ঠানপুরী-_রাজ-অস্তঃপুর সংক্রান্ত 
উদ্যান |” ২৪, তুলনীয় ““ছিদ্রেষনর্থ বহুলী ভবপ্তি।” 

২৫, ইহাতে বুঝা যায় আংটি পুনঃপ্রাপ্তিগ (সময় অজ্ঞাত, উপরে টি ১) 
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ঠিক পরেরই বসন্তকাল এখন। কিন্তু শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কতদিন পরে 
আংটি পুনঃপ্রাপ্তিতে রাজ! ছূর্বাসাশাপ হইতে মুক্ত হুইয়াছিলেন অর্থাৎ 
কতদিন তিনি শাপগ্রস্ত হইয়া, না শকুন্তলাধিবাহ স্মরণ, না প্রত্যাখ্যান 
জনিত অন্তাপে কাটাইস্বাছিলেন তাহা বুঝ! যায় না। 
২৬, ১৪১ পৃঃ টি ৮1 ২৭ ৫২ পূ । ২৮, ১৩৬ পৃ, টি ৩০। 
২৯.. তুলনীয় মাইকেল-_ 
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গু'ড়! হয়ে বজ্াধাতে, কভু নহে তৃধর অধীর সে পীড়মে। 
-মেঘনাঁদবধ, ১ সর্গ। 


৩০. শকুস্তলাপ্রত্যাখ্যানজনিত রাজার সকল খেদাক্ষেপোরক্তির মধ্যে 
এইটিই সর্বাপেক্ষ। মর্মতেদী। ৮৪ পৃ এই ঘটন। বর্ণনাকালে অসহায়া, অতি 
বিপন্ন শকুস্তলার ভয়ে কম্পমান। হওয়ার কথ! বল। হইলেও সকলকে 
যিনি রক্ষা করেন এবং ধাহাঁকে পতিতগতপ্রাণা মনে মনে স্বামী বলিয়া 
জানিতেনঃ সহায় প্রার্থনায় £সই রাজার দিকে তাহার 10861006159 
দৃিশান্তের কথা না বলিয়া এখানে বলাক্ষ ইহা অনেক বেশি 00908:৮9 
এবং 7001670820% হ্ইয়াছে ! অনিশালাধ সেই পীড়াদায়ক ঘটনাবলীতে 
নিতাত্ত বিব্রত বোধ করিলেও ঠীহার প্রতি শকুত্তলার এই কাতর দৃষ্বিপাত 
রাজার 9088:5৪06 চক্ষু এড়ায় নাই। তখন তাহ! রাজার মনকে 
স্পর্শ করিলেও তিনি তাহাতে অভিভূত না হওয়ায় উহার কথ? তখন বললে 
তাহ। তত 9%59৮1%০ হইত নাঃ আমরাও তখন তাহার 0০01820870$ সম্পূর্ণ 
অহ্্ভব করিতাম না। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ/ যে, রাজার এই 
উদ্ভিতে বুঝা যায় এমনকি তখনকার বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিভেও ধর্মপাষণ্ডের 
উচ্চ শৃঙ্গধবনি-চীৎকার তাহার কাছে অশোভন মনে হইয়াছিল। কিন্ত 
রাজার প্রতি শকুস্তলার সে অসহায় দৃষ্টি সম্পূর্ণ ব্র্থ হয় নাই। তাহারই 
ফলে শকুত্তলার নিঃসহায়াবস্থায় বিচলিত হুইয়া রাজা পুরোহিতকে হঠাৎ 
ব্যবস্থাপ্রশ্ন জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । 

৩১. সাহ্ৃমতীর কর্তব্য ছিল শকুস্তলার জন্ত রাজা কত ছুঃখ করিতেছেন 
তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া শকুন্তলাকে বল; রাজার ছুঃখ যত বেশি হইবে, 
শকুত্তলাকে তাহ! জানাইয়া তিনি তত তৃপ্তি পাইবেন। 

৩২, ইহা অত্যন্ত অহ্থতাপক্রি্ট রাজার মনকে একটু 018: করিবার 
উদ্বেশ্বে উক্ত | 
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৩৩. ৩৮ পৃ । শকুস্তলাকে অপর] ঘাট হইতে কে বা কাহার! 
তুলিয়া! লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে আমাদের পক্ষে সে সম্বন্ধে একটু অহ্থমান কর! 
সম্ভবপর হয়। পরে এবিষয় আরও স্পষ্ট হইবে। সাহ্ুমতীর মন্তব্যে 
বুঝ! যাঁয় রাজার ধারণা খুব ভুল ছিল না, সেইজগ্ই সাহুমতীর আশ্চর্য 
বোধ হইতেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় যিনি এত স্থববিবেচনার পরিচয় দিতে 
পারেন, তাহার পক্ষে মোহগ্রস্ত হইয়া সবকথ| ভুলিয়! যাওয়া কিপ্রকারে 
সম্ভব হয়। সেষুগে পুরুষর| বন্ধু-সম্পক্কীয় পুরুষের কাছে নিজপত্বীকে 
বন্ধুর সখী বলিয়! উল্লেখ করিত। ৩৪, ১৩৪ পৃঃ টি ১৭। 

৩৫. পাঠক অবশ্থই ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অল্পে অল্পে আগামী 
বিষয়ের অর্থাৎ শকুত্তলার সঙ্গে রাজার পুনমিলনের আভান দান দ্বার! 
পাঠকের মনকে সেই ঘটনার জন্য প্রস্তত রাখা হইতেছে এবং ইহাতে 
08-$9778107,ও হইতেছে । 

৩৬. আংটিতে লিখিত রাঁজার নামে (যে বানানই ধর! যাক, ১২০ পৃ, 
টি ১৩) তিনটি মাত্র “অক্ষর? (৪511916) ছিল, অর্থাৎ ছু (বাছঃ)--য্য (বাষ 
বা ম্ম)স্ত। বড়জোর একদিন করিয়া লাগিবে (১) আশ্রম হইতে রথে রাজার 
রাজধানী পৌছিতে, (২) নৃতন রানীকে রাজপ্রাসাদে আনিবার ব্যবস্থা- 
আয়োজনাদি করিতে, এবং (৩) শকুস্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজধানী 
হইতে রথ আশ্রমে পৌছিতে (১৩৫ পূ, টি ২৭ এবং ১৪৩ পৃ, টি ৬)। 

৩৭. এসকল বিষয় যতট৷ সম্ভব শকুস্তলার কাছেই সাম্থমতীর শুনিয়া 
থাকিবার কথ কিন্তু হয়তো! শোকমগ্না শকুত্তল! এসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই, 
সাহুমতীও বেদনাম্মারক কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। 

৩৮, রাজার অবস্থায় প্রেমস্বীকারে লজ্জাত্যাগ, মোহ, প্রলাপ ও উন্মাদ 
প্রভৃতি বিরহের বিবিধ দশা! সূচিত হইয়াছে। অচেতনকে সচেতনবৎ জ্ঞান 
করা প্রেমোম্মাদের একটি লক্ষণ, যেমন মেঘদুতে আছে “কামাতা 
হি প্রকৃতিক্পণাশ্চেতনাচেতনেষু” ; বিরহী যক্ষ অচেতন মেঘকে নিজ 
বার্তীবহনের ভার দিয়াছিল। ভাগবতেও ব্ণিত আছে কষ্ণবিরহিণী গোপীরা 
গাহপালাকে কৃষ্ণের কথ! জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, ৬ 
অঙ্কে উদয়নও তাহার প্রেয়সীর ঘোষবতী নামক বীণাকে প্রেয়সীর 
ক্রোড়ত্র্ট হইয়! হারাইয়া যাওয়ার জন্য ভৎপন| করিয়াছেন। বিদৃষক 08669: 
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০ 1806 লোক, তাহার এসব 86610597868] ব্যাপার ভাল না লাগায় 
তিনি ক্রমে বিরক্ত হুইয়! উঠিতেছেন। 

৩৯, যেন রাজার প্রার্থনাপুরণেই হঠাৎ তাহার আবির্ভাব। প্রেয়সীর 
চিত্রাঞ্চণ্ধারা বিরহীদের শোক উপশম হয়, ইহা সংস্কতকাব্যে প্রসিদ্ধ। 

৪০. প্রোকৃতের সংস্কৃত “মধুরাবস্থানদর্শনীয়ে! ভাবাহপ্রবেশঃ” 
টাকাকারদের কৃত অর্থ বিবিধ। বিদূষকের উক্তিতে বুঝা যায় তিনি 
আদ্িরসাত্মক দৃষ্টিতে এই কথা বলিয়াছিলেন। 

৪১. চতুরিকা এতক্ষণ উহ নিক্জহাতে ধরিয়া ছিল। 

৪২. ১৫২ পু, টি ১২। ৭পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ”) রাঁঘবভট্ ; »ত 100৮-101119, 

৪৩, “অত্র কণুয়নং শৃঙ্গারানৃভাবস্থচকং ধর্ষণমাতম্”_বাঘব ) ইনি এই 
শ্লোকে হংসমিথুন, হিযালয়পাদে উপবিষ্ট হরিণ, সকলই কাষোদ্দীপনাত্বক 
বুঝিয়াছেন। ৪৪, ১৩২ পৃ» টি ২। 

৪৫. সেই ছবিতে আক1। সুতরাং তাহার উড়িয়া অন্তত্র যাওয়া! অসভব। 
অতিকঠিশ শাপ্তিদান শাস্ত্রনিষিদ্ক, কারণ তাহাতে লোকে রাজাকে ভয়, 
দ্বণ! ও হিংসাদৃষ্টিতে দেখে ! 

৪৬. প্রাককতের সংস্কৃত *পূর্বাপরবিরোধ্যপূর্ব এষ বিরহমার্গঃ” | আমর 
বাঘবতট্ের ব্যাখ্যামত অর্থ করিলাম-তিনি বশিয়াছেন “প্রথমে চিত্রকে 
চিত্ররূপেই জ্ঞান, পুনরায় উন্মাদাবস্থায় তাহাকে সত্য বলিস জ্ঞান, আবার 
পরে চিত্র বলিয়া জ্ঞান, ইহাই পূর্বাপর-বিরোধ” | উন্মাদাবস্থায় বিরহীদের 
পক্ষে যাহ! স্বাভাবিক, সাহৃমতীর কাছে তাহ! বিস্ময়কর মনে হইতেছে কারণ 
তিনি এই অবস্থার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। 

৪৭. বিরহীরা স্বপ্ধে প্রিয়মিলনাকাজ্ী। করে, ইহ সংস্কত কাব্যে পরসিদ্ধ। 
টক্ষু অশ্রপ্লাবিত হওয়ায় চিত্রেও প্রেয়সীকে দর্শনের তৃপ্তি না হওয়া 
মেঘদুতেও বণিত আছে। 

৪৮. খুব সত্য কথা । পাঠক নিজের অহুতুতির প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্বীকার 
করিবেন যে, রাজার সমুদ্ায় অঙ্থতাপ-পরিতাপ-বিলাপে আমরা তাহার 
দুঃখে সামান্তই ছুংখবোধ করি $ তাহার ছুঃখে আমাদের মনে যে ক্রিয়! হয় 
তাঁহ] এই তাবিয়! যে, সে ছুঃখ দ্বারা আমাদের চিত্তে শকৃত্তলার হুঃখাবমাবন| 
জনিত গ্রানি যেন হাসপ্রাপ্ত হইতেছে | ৪৯. ১৪১ পৃ, টি&। 

&০. প্রমোদ উদ্যানে শকুস্তলা। সম্বন্ধীয় কিছু একটা ব্যাপার চলিতেছে 
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বুঝিতে পারিয়া ঈর্যাতুরা মন্ধিধী সেখানে আদিতেছিলেন। বিদূষক, 
পরিচারিকা প্রড়ৃতি সকল সম্পক্তজনদের তাহার কোপভাজন হুইয়' 
নিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। মালবিকাগ্নিযিত্রে বন়্রানী ধারিণী ও ছোটরানী 
ইরাবতীর পরম্পর-ঈর্ধা বণিত আনে | বিক্রমোর্বশীতে রাজার দৃষ্টি এক 
বিদ্যাধরীর প্রতি আকষ্ট হওয়ায় উর্বশী ঈর্ষারুষ্ট হইয়ান্িলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে 
মালবিকার প্রতি রাজ অগ্নিমিত্রের প্রণয়হেতু ছোটরানী ইরাবতী দারুণ 
ঈর্ষায় বিদৃষককে কট-ক্তি, রাজাকে বিদ্রপ এবং কটিস্বলিত রশন1! (চন্দ্রহার ) 
দ্বারা রাজাকে আঘাতের উদ্যোগ করিয়।ছিলেন। 

৫১* রাজার ভাতে শকুত্তলার ছবি দেখিলে মহিষী হয়তো রাজাকে লাঞ্না 
করিবেন, এই ভয়ে । বাজ? বলিয়াছিলেন “ভবান্‌ ঈমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু” ) 
বিদূষক নিজের সম্বন্ধে “রক্ষতু” শবটি “রক্ষা কর, বাঁচাও” অর্থে প্রয়োগ 
করিলেন । 

৫২. প্রতিচ্ছন্দ- প্রতিরূ্প। বোধহয় প্রাসাদটি খুব উচু ছিল বলিয়া! এই 
নাম হইয়াছিল। বিদৃষক রানীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সেখানে 
পলাইয়! লুকাইয়া রহিলেন। 

&৩. রাজা! পূর্বপ্রণয়িনীর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইলেন না, ইহাতে তাহার যে 
সৌজন্ত ও বিবেচন। সুচিত হয় তাহার প্রশংস| কর! হইল । 

৫৪. ইহাতে মহিষীর সুখ্যাতি করা হইল। নাঁরীগণের ঈর্ারোষ সংস্কৃত 
কবিদের প্রিয় বর্ণনাবিষয়, পুরুষদেরও উপভোগ্য । এখানে সংক্ষেপে উনার 
অবতারণ ও নিষ্পত্তি করিয়া কবি স্থন্দর মাত্রীজ্ঞানের এবং নাটকশৈলী- 
নৈপুণ্যের পপিচয় দিয়াছেন? নতুবা যে রসশ্োত চলিতেছে তাহাতে বাধা হইত | 

৫৫, বাজন্ব, কবঃ উপাীকন প্রভৃতিজাপে রাজভাগু'রে প্রাপ্ত । এই 
হিসাবগুলি বিশেষ সাবধানে রাখ! সম্বন্ধে কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে ব্যবস্থা! আছে । 
এই কাজে মম্্রীর অতিব্যস্তত। দ্বারা রাজকোষের প্রাচূর্ণ দেখান হইয়াছে। 

৫৬. ২০পূ। প্রাচীন প্রথায় উত্তরাধিকারীহীন মুতের সম্পত্তি রাজার 
প্রাপ্য ছিল। বাংলাদেশ ছাড় উত্তরভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত মিতাঙ্ষরা 
বিধি অনৃসারে গর্ভস্ত পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়। বাংলাদেশের 
দায়ভাগ বিধিতে পুত্ের জন্মের পর সেই অধিকার জন্মে কিন্ত পিতা পুত্রকে 
ত্যাজ্য করিয়া তাহার ধনের উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিতও করিতে 
পারিতেন ; মিতাক্ষরায় পিতার সে অধিকার নাই। গর্ভসধ্চারের ওয়-পর্থ 
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মাসে পুংসবন কর্ষ করা হয়, ইহার উদ্দেশ্ট ছিল পুত্রসস্তানের জন্ম। 
মুতবণিকের সম্পত্তির কোনও উত্তরাধিকারী মিলে কিনা খোজ করিতে 
বলায় রাজার নির্লোভতা! দেখান হইয়াছে | হয়তো] এই ঘটনায় কাঁলিদাসের 
সমসাময়িক যুগের কোনও নিঃসস্তান ধনী ব্যবসায়ীর মৃত্যুস্বতি থাকিতে 
পারে! মৃত ব্যক্তির কোনও পত্বী অস্তঃসত্বাঁ ছিলেন কিন! তাহা অযাত্যেরই 
খোঁজ করার কথা, রাজার নয়। সে খোঁজ ন। করিয় সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য, 
বলায় পরধন হস্তগত করার বাসন! বুঝ! যায়। ৪৭. ১৪২ পৃ, টি ২৭। 

8৮. শকুত্তলাঞ্জনিত তথা নিজের সস্তানহীনতা, এই ছুই কারণেই কাতর 
রাজার মন এইভাবে উদ্দারত! প্রকাশ করিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন অনাথ, 
বৃদ্ধ, আতুর, নাবালক প্রভৃতির অভিভাবক ন। থাকিলে তাহার রাজার 
প্রতিপালনীয় । ৬৯, কৃষকার্ষের পক্ষে । 

৬০. সন্তানকে নিজের আত্মা বলিয়াই মনে করা হইত, “আত্ম €ব 
জায়তে পু্রঠ” | 


৬১, ইহাতে শকুস্তলার পুত্রপ্রসবের ইঙিত হইয়াছে, অতএব এই অঙ্কের 
ঘটনা শকুস্তলা-প্রন্যাখ্যানের অন্ততঃ মাস পাঁচেক পরের কথা । ঠিক কত 
পরের, তাহ] ক্রমে আরও স্পষ্ট হইবে । 


৬২. বিরহের দশ দশার নবম দশা মুছ। এখানে তাহার সঙ্গে সম্বানহীনতা 
জনিত দুঃখও রহিয়াছে--ইহাতে কিছু আধিক্য করা হইয়াছে মনে হয়, কারণ 
সক্তানাশ। নাশ হইবার বয়স যুবক রাজার হয় পাই। ইহাতে স্বন্দগুপ্ডের 
1119616103869 জন্ম 18615 করিবার অভিপ্রায় আছে কি? ও 

৬৩. দীপদুরে থাকার কথায় ইঙ্গিও হইল যে শকুস্্রলার পুত্র পাজার নিকট 
হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে । ইহাতে এবং পতিপত্বীর শীপ্র মিলনের 
সম্ভাবনায় পরের অঙ্কের কাহিনীর সন! দেওয়া হুইয়াছে। মহেন্দ্র-জননী -৮ 
মারীচপত্ী এবং দেবমাত1 অদিতি; ধর্হার শকুত্তলাকে সাতৃণা দেওয়ার 
উল্লেখে স্থচিত হইল শকুস্তলা অদিতির সামিধ্যে আছেন (যাহ পরের অঙ্ষে 
বণিত)। উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতিতোগের লোভে দেবতারাই 
ুষ্য্ত-শকুত্তলার পুনমিলনোৎসব ঘটাইবেন। এইসকল উক্তি 09-69:0500 

প্রক্রিয়াও বটে। পুরুষের প্রেয়সী বিরহছুঃখে পুরুষ অপেক্ষা নারীচিত্তে এবং 
নারীর প্রপয়ীবিরহদ্ঃখে নারী অপেক্ষা পুরুষচিত্তে অধিক সমবেদনার উদ্রেক 
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হয়। যেমন মেঘদূতে বিরহীযক্ষের ছঃখে রামগিরির পুরুষ দেবতারা নয়, 
বনদেবীরা অশ্রুত্যাগ করিতেন এবং বিরহিণী যক্ষপত্বীর দুঃখে মেঘও (পুরুষ) 
অশ্রপাত করিবেন, বলা হইয়াছে । এখানে কিন্তু লক্ষ্যের বিষয়, সাহ্মতী 
নারী হইয়াও রাজার ছুঃখে তেমন বিশেষ অভিভূত হন নাই। তিনি যাহা 
দেখিলেন, তাহার কাছে তাহার মূল্য এই মাত্র যে তাহাতে শকুস্তলা সাত্বন! 
পাইবেন। পাঠক নিজের মন বিচার করিলে দেখিবেন একথা সকলের 
পক্ষে 0950,0108108115 কত সত্য-_রাজার অসীম ছঃখে আমাদের মনে যে 
প্রতিক্রিয়! হয় তাহ ঠিক সেই কারণেই; রাজার দুঃখের কথা অল্পই 
আমাদের মনে হয়ঃ যেন ইহাতে শকুস্তলার গ্রানি হাস হইতেছে, তাহার 
লাুন। স্বালন হইতেছে, এই চিস্ত| করিয়া আমাদেরও তজ্জনিত দুঃখ উপশমের 
09-891081010 হয় । 


৬৪. ইহ! আত্মগ্লানিজাত ছুঃখোক্তি। ৬৫. ১৩২ পু, টি ৪। 
৬৬. এই কগুম্বরটি সংস্কতভাষী। ৬৭. ইন্দ্রের সারথি । সংস্কতভাষী। 


৬৮, ইন্দ্রের সঙ্গে কুমারগুপ্তের সমতা সম্বন্ধে ২৬ পৃ | রাজার এই 
সকল অতিপ্রশংস! সম্পর্কে ১২১ পৃঃ টি ৩-৪ স্মরণীয় । 

৬৯. রাজাকে দেবকার্ধে নিয়োগ সত্বর হইবে বলিয়! বিদৃষককে উৎপীড়ন 
কর! হইয়াছিল, ইহ] জানিয়া রাজার প্রতি 1০5৪] বিদৃষক নিজছুঃখ ভুলিয়! 
গেলেন। অমাত্যের উপর বাজার নির্ভরতায় রাঁজকর্মচারীর। তুষ্ট হইয়াছিলেন 
নিশ্চয় । যনশ্চিকিৎসরাও বিষাদ-অবসাদ-মোহ্‌-ছঃখাদি কারণে পীড়িতদের 
এই রীতিতে চিকিৎসা! করেন। তুলনীয় মাইকেল_- 

কাকোদর সদ] নআশির:, কিন্ত যদি প্রহরয়ে কেহ, উত্ধকণ! ফণী দংশে প্রহারকে 
--মেদঘনাদবধকাবা, ১ সর্গ। 
৭০. আধুনিক দৃষ্টিতে এই অঙ্কের বিষয় অযথা] দীর্ঘ মনে হয়? অনেক 
ক্ষেপে এই সকল হয়তো! বল! চলিত । কিন্তু দেুগের রুচিতে ইহা নিশ্চয়ই 
উপভোগ্য ছিল, নতুব! কালিদ্বাসের মতো! মাত্রাজ্ঞ ইহাতে এতট। সময় ক্ষেপণ 
করিতেন না। 


৭ অঙ্ক 

১. ইন্দ্রের পুক্র। 

২. দানবরাজ ছিরণ্যকশিপু দেবতাদের শ্বরগভ্রষ্ট করায় তাহাদের প্রার্থনায় 
বিষু ৪র্থ অবতারকূপে নৃসিংহমুর্তি ধারণ করিয়া নখে হিরণ্যক শিপুকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়া বধ করেন। 

৩. মূলে “পূর্বেছাঃ” আগের দিন। অতএব রাজা মাত্র একদিন স্বর্গে 
অস্থরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ফিরিতেছিলেন | ইন্ত্ররথে স্বর্গারোহণ- 
অবতরণ অবশ্য খুবই অল্প সময়ের যধ্যেই হয়। 

৪. পুরাণমতে একই গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে ভাগীরথী এবং পাতালে 
ভোগবতী নামে প্রবাহিত] । 

৫* টত্যরাজ বলিকে দমনে বিষুত «ম অবতার বামন স্ধপে একপাদে 
সমগ্রপৃথিবীঃ দ্বিতীয়পাদে সমগ্র অস্তরীক্ষ আবৃত করিয়া নাভিবহির্গত তূতীয়পাদ 
বলির মন্তকে স্থাপন করিয়! পাতালে পাঠাইয়াছিলেন। 

৬. পৌরাণিক মতে পৃথিবার ক্রমোঁচ্চে সাত প্রকার বায়ু প্রবাহিত, যথ। 
আবহ, প্রবহ, সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, পরিবহ ও পরাবহ। কোন কোনও 
পুঁথিতে এখানে “পরিবহ” স্থলে “প্রবহ” আছে । অতুযুচ্চ পরিবহু আকাশগল্সা 
এবং গ্রহাদির সঞ্চরণক্ষেত্র কিন্ত আবহ পুথিবীর ঠিক উপরেই (ইহাতেই 
মেঘসঞ্চরণ হয়) এবং তাহার উপরই প্রবহ। মেঘরাজ্যের উল্লেখে মনে 
হয় রথ প্রবহে ছিল কিন্তু তাহাতে আকাশগঙ্সাদির কথ| উঠিতে পারে ন!। 
অতএব মনে হয় রথ পরিবহ হইতে অতিন্রত আবহে নামিয়াছিল। 

৭, পুরাঁণমতে পুথিবী ক্রমোত্বরে নয়টি “বর্ষে বিভক্র--ভারত, কিম্পুরুষ 
(বা কিন্নর ), ক্রাশ, কেতুমাল, হবি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরগ্নয় এবং 
কুরু; প্রতি ছই বর্ষের মধ্যে বর্ধ-বিভাগকারী এক একটি বর্ষ-পর্বত | 
তারত ও কিল্পুরুষ বর্ষের বিভাজ্ক হিমালয় এবং কিম্পুরুষ ও ভদ্রাশ্খের 
বিভাজক হেমকুট পর্বত | 

৮. ইনি মরীচির পুত্র মারীচ বা কশ্প। ১২৩ পৃ, টি ১৭। ইনি দর্ষের 
তেরোটি কন্ঠাকে বিবাহ করিয়া দেব-মানব-অন্ুর, সকলজীবের জন্মদাতা 
বলিয়া! প্রজাপতিনায়ে আখ্যাত, যদিও মহাভারতাদিতে উক্ত প্রজাপত্তি- 


১৩৩ অভিজ্ঞান-শকুস্তল 


বৃন্দের মধ্যে একজন নহেন। অদিতি ইহার প্রধানা পত্বী, ১৬৭ পৃ, 
টি ৬৩। 

৯. ২৬ পৃ, কুমারগুপ্তের ইন্দ্রোপমত্ব স্মরণীয় । 

১০. এই চিত্রটিতে মহীশৃরের শ্রবণ-বেলগোলের জৈন গোমস্টেশ্বরের বৃহৎ 
মুব্তিটির কথা মনে পড়ে। ১১, ১৩৭ পু, টি২। 

১২, একজন প্রাচীন বৈদ্িকখষির নাম । কল্পন! কর! হইয়াছে তিনি এখন 
মারীচাশ্রমবাসী | দক্ষকন্য! অদিতির নাম দাক্ষায়ণী। ১৩. ১২৩ পৃ,টি ১৪। 
১৪, প্রথম তপস্ষিনীর নাম। বালকটি প্রাকতভাষী। ১৫. সিংহশাবকেরই | 

১৬. বাজার সম্মুখের বালকটি কিন্ত এই বর্ণনার এক বৎসর আন্বাজের 
শিশু অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। 

১৭. রাজা! মনে করিয়াছিলেন তাহারই কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো পরিণত 
বয়সে সংসার ছাড়িয়া মারীচের আশ্রমে বাস করিতেছেন এবং বাঁলকটি 
ভাহারই বংশজাত। ১৩০ পৃ, টি ৪৯ (৪) তুলনীয়। 

১৮. অর্থাৎ “পাখীর কূপ” * কথাটির প্রথম চারটি অক্ষরে “শকুত্তলা” হয় । 

১৯. স্বামীপুত্রকল্যাণ ও পুনঃম্বামীমিলন কামনায় । 

২০. বালকটির ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তায় বয়স বৎসর পাঁচেক অহ্কমান 
হয়। অতএব শকুস্তলাপ্রত্যাখ্যানের প্রাক্ম সাড়ে চার বৎসর পরে এই 
পুনমিলন ঘটে। সাহ্বমতী যেদিন রাজাকে দেখিয়াছিলেন, ইহ। তাহার 
পরে; দিনের ঘটন1| সড়ে চার বৎসরের মধ্যে কতদিন রাজার শকুত্তলাম্মৃতি 
সম্পূর্ণ নাশ হইয়া এবং কতদিন পুনর্জাগ্রত হইয়া কাটিয়াছিল তাহা বুঝিবার 
উপায় নাই। 

২১. বিগহিণীরা একবেণীতে কেশধরণঃ অলঙ্কার আভরণ প্রসাধনাদি 
ত্যাগ ও মলিনবন্ত্র পরিধান করিতেন, এন্সপ কবি প্রসিদ্ধি | শকুস্তল] যে স্বামীর 
আগমন সংবাদ পাইয়াই স্বামী তাহার কাছে আসিবেন, সে প্রতীক্ষায় না 
থাকিয়া নিজেই অগ্রসর! হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার পতিপ্রেম, 
নিরভিমানত1 ও সরলতা স্থচিত হুয়। 

২২. শকুস্তলা যখন রাজার কাছে আসিয়াছিলেনঃ রাজ! তখন তাহাকে 
চিনিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজ] যখন শকুস্তলার কাছে আসিলেন 
তখন শকুস্তলারও, ক্রোধে বা অভিমানে তাহাকে চিনিতে না পার! উচ্চিত 
ছিল কিন্তু বিপরীতে ফল রাজার অহ্বকুলেই ফলিল। 
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২৩. ২৭টি নক্ষত্রকে চন্দ্রের পত্বী এবং তাহাদের মধো রোহিণী নক্ষত্রকে 
চন্দ্রের প্রিয়তম! বল! হয়| রোহিনী বুষরাশিতে অবাস্থত, এই রাশি চন্দ্রের 
তুঙ্গক্ষেত্র অর্থাৎ এখানে চন্দ্র সর্বাধিক পরিতোষে থাকেন । চন্্রগ্রহণ পৃশিযায় 
ঘটে। বৃষরাশিতে পূর্ণচন্দ্র সৌর অগ্রচ্ায়ণ মাসে হয়। ইহা কালিদাসের 
সমসাময়িক যুগে ঘটিয়া থাকিতে পারে । বিক্রমোর্ধশী, ৩ অঙ্কেও রোহিণীর 
সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগের উল্লেখ আছে! গ্রহণকলুমিত এবং গ্রহণমুক্ত পূর্ণ 
চক্র" মোহ গ্রস্ত এবং মোহ্মুক্ত রাজা । 

২৪. রাজাকে কোনও দোষ ন! দিয়! শকুম্তল| নিজের ছুঃখ নিজের কর্মফলই 
মনে করিলেন। ইহা! উদারতা, ক্ষমাশীলতা, গভীর প্রেম ও সুকুমার চিনের 
পরিচায়ক, যদিও দ্ুর্বাসার শাপ বিষয়ে তখনও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এক্সপ 
অবস্তায় সকলেরই একমাত্র রাঁজাকেই ভাহার দুঃখের কারক মনে করা অতি 
স্বাভাবিক হইত । দৈব-নির্ভরতায় কর্মবিমুখতা জন্মে সত্য, ইহা কর্মশীল 
যৌবনের ধর্ম অবশ্থই হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বোধহয় ইহা মনের শাস্তিদায়ক। 

২৫. খাতু বিগত হুইলে লতায় পুষ্প জন্মে ন!, থাখতু-সমাগমেই লতায় 
পুষ্প জন্মে ; এথন তাহাদের সংযোগে যেন খতু (রাজ) ও লতার ( শকুস্তল! ) 
সমাগম হইয়াছে | পুষ্প লতারই নিজস্ব, খতু তাহার কারকমাত্র | 

২৬. সে যুগের রীতিতে মান্তব্যক্তির (মাতলি) সম্মুখে পত্তীকে নাম ধরিয়! 
স্োধন কর! নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মনের উক্ছাসে রাজ! সেকথা ভুলিয়। 
গিয়াছেন। স্বামীর সঙ্গে দেহিক স্থন্ধের কারণে পত্বীর স্বামীর সঙ্গে 
গুরুজনের সন্মুখবতিনী হইতেন না। শকুস্তলা উদ্বরে সেইজন্ই লল্জাপ্রকাঁশ 
করিলেন । সেমুগে স্বামী ও স্ত্রা একত্র থাকিলে পত্রার সখীগণ ছাড়! অন্ত 
কাহারও সেখানে থাকার বীতি ছিল না। ২৭, ১৩৭ পৃ, টি ৬ | 

২৮, দ্বাদশ মাস হইতে সূর্যের দ্বাদশ মুতি কক্সিত হয়। আবার বিধু, ইন 
প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা হইতেও আদিত্যের দ্বাদশ রূপ বল! হয়, কিন্ত এখানে 
তাহা প্রযোজ্য নয়, কারণ বিষু ও ইন্দ্রকে এই শ্লোকেই পুনরায় পৃথক উল্লেখ 
কর হইয়াছে । কশ্যপ ও অদিতি দেবদানব-মানব প্রভৃতি সকল জীবের 
জন্মদাতা । পঞ্চম অবতারে বামনক্পী বিষু। ইহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। যেহেতু মাীচ ব্রহ্মার পৌন্র (১২৩ পৃ, টি ১৭), সেহেতু ব্রহ্মার সঙ্গে 
তাহার ব্যবধান মাত্র এক পুরুষের | মরীচির পুক্র' মারীচ, দক্ষের কন্তা অদিতি 
(১৬৯ পৃ, টি ৮)। ২৯, ১৬৯ প্র, টি ৮। 


১৭২. অভিজ্ঞান-শকুস্তল 

৩০. ১২৩ পৃ, টি ১৭। রাজা যে হাতির উপমাটি দিলেন, তাঁহার অহ্বাদ 
আমরা রাঘবভট্রের ব্যাখ্যা্্যাত্ী দিয়াছি, কিন্ত অপরে উহ্বার অন্তন্ধপ 
যে ব্যাখ্যা করেন তাহাও সঙ্গত। মুলক্লোকটি এই-_প্যথা গজো 
নেতি সমঙ্ষরূপে তন্মিন্রপক্রামতি সংশয়ঃ স্তাৎ। পদানি দৃষ্খ তু ভবেৎ 
প্রতীতিস্‌ তথাবিধো মে মনসে| বিকারঃ॥” অর্থাৎ প্হাতি যখন সশরীরে 
আমার সম্মুখে ছিল তখন মনে হইয়াছিল উহ| হাতি নয়; তারপর যখন 
হাতিটা চলিয়া গেল তখন মনে সংশয় হইল (হয়তো! সেট! হাতিই ছিল) 
তারপর পায়ের দাগ দেখিয়া! মণে প্রতীতি জন্মিল যে সেট] সত্যই হাতি 
ছিল।” রাজা শকুস্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পর ৫& অক্ষের শেষে (৮৬পু) যে 
উক্তি করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় তাহার মন সংশয়ারূঢ হইয়াছিল। 
সম্পূর্ণ দোষ নিজের উপর লইয়া এবং তাহ। অকপটে ম্বীকার করিয়া রাজা 
নিজ চরিত্রমাহাত্বেটর পরিচয় দিয়াছেন । তিনিও দুর্বাসাশাপের কথা কিছুই 
জানিতেম না । 

৩১, অতএব অবশেষে স্পষ্ট হইল কে শকুস্তলাকে আকাশে উঠায় 
লইয়া আসিয়াছিল। ভাসের অবিমারক নাটকে চগুভার্গবের শাপে 
অবিমারক এক বৎসর ছুংখছূর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। 

৩২. ৬৪ পূ | ৩৩, প৩পৃ। ৩৪. ২৬ পৃস্বন্দগুপ্ত সমষ্ধে দ্রষ্টব্য। 

৩৫. সুতরাং শকুত্তলামাতাকে বিশেষ করিয়া জানাইবার আর প্রয়োজন 
নাই। যেমন ব্রানী হংসপদিকাকে (৭৫ পৃ) এবং মহিষী বস্থুমতীকে 
(৯৯ পু) কবি উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন, স্টেজে আনেন নাই, তেমনি এই 
বূপযৌবনখ্যাত। পরমা হ্ুন্দবীকেও কবি উল্লেখমাত্রেই ত্যাগ করিয়া 'আমাদের 
মনে শকুস্তলার প্রভা ম্লান হইতে দিলেন ন! । 'এই আশ্রমেব মতো স্কানে এই 
বহুপুরুষ-মোহিনীকে খবিসেবায় নিরত ন] দেখাইলে বড়ই বিসদৃশ হুইত। 

৩৬, ভাসের অবিমারক নাটকে নারদের আলয়ে প্রণয়িনীর সঙ্গে 
অবিমারকের পুনমিলন ঘটে এবং নারদ অবিমারককে চগুভার্ণবের শাপের 
কথা জ্ঞাপন করেন। তুলনীয়-_মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের অস্ত 
তমসানদীতীরে মহধি অঙ্গিরার আশ্রমে রাজা ও পদ্মাবতীর পুনয়িলন 
ঘটিয়াছে এবং নারদের উক্তি ও উভয়কে আশীর্বাদবাক্য মারীচেরই 
অঙ্রূপ। মারীচের আশ্রমে দুষ্যস্তশকুস্তলার পুনমিলন, খষির আশীর্বাদ 
লাভ প্রভৃতিতে স্বন্দগুণ্ডের জন্ম ৪8064 করার চেষ্টা আছে কি? 


টি্নী-_৭ অঙ্ক ১৭৩ 


৩৭. প্রাচীন বিশ্বাস ছিল হজ্ঞে তৃপ্ত হইয়া দেবগণ বৃষ্টিদান করেন । 
তুলনীয় গীতা, ৩. ১০-১৪--“পহযজ্ঞাঃ*"****দেবান্‌ ভাঁবয়তানেন****ইঞ্টান্‌ 
ভোগান্.হি বো দেবা দাস্থত্তে যজ্ঘভাবিতাঃ---*.পর্জন্তাদমুসভবঃ, যজাদ্‌ 
ভবতি পর্জন্তে।” । 

৩৮, নাটকারস্তের নান্দীর মতে নাটকের শেষেও দেবতা-নমস্কীর কর্তব্য । 
নাট্যশাস্ত্রকারক্ষপে খ্যাত ভরতের প্রতি সন্মান প্রদর্শদের জন্ত এই নমন্ত্রিয়া ও 
মঙ্গলবাক্যকে 'ভতরতবাক্য* বলা হয়। এখানেও কবি মহাদেবকে ডক্তি 
জাঁনাইয়াছ্ছেন। পাব্রগণের মধ্যে যে কেহ একজন ভরতবাক্য আবৃত্তি 
করিতেন ! মুল শ্রোকটির পদ্যান্ববাদ করিয়াছেন শ্রীননীগোপাল রায়। 
আধুনিক দৃষ্টিতে যনে হয় এই অঞ্কে বণিত ঘটনাবলীও অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে 
বণিত হইতে পারিত । 

হস্তিনাপুরের পথে রাজ যদি কথাশ্রমে দেখ! করিয়া যাইজেন তবে 
আমর] কথ ও সখীদ্বয়ের আনন্দে আনন্দিত হইতাম ? দুর্বাসাও আবার দৈবাৎ 
সেখানে উপস্থিত হইলে তাহার শাপের অমোধত্বে নিদেষা সরলার 
শোচনীয় ছুঃখে হয়তো তাহার গর্ববোধ দেখিতে পাইতাম £ এবং গৌতমীর 
মুখের ও উচ্চশূঙ্গ-ধর্মবৃষদ্য়ের মনের ভাবও উপভোগ করিতে পারিতাম ! 


পা উহার এরি পারত 


গ্রন্থকার প্রণীত 


কালিদাদের মেঘদুত 

অভিনব নৃতন পদ্ধতিতে বাংল! অক্ষরে লিখিত মূল শ্লোক ; সংস্কৃত গছ্ধো 
অন্বপ্রঃ বিশদ অর্থবোধক সরল ব্যাখ্যা। ফলে সামান্ত সংশ্কতজ্ঞরাও 
কাব্যের পুর্ণরস উপভোগ করিতে পারিবেন ।--পপুলকিত হয়েছি । এমন 
একখানি বই-এর বিশেষ অভাব ছিল। বাংল! সাহিত্য সমৃদ্ধ হল। 
পাণ্ডিত্য আছে, অথচ জাহির কর! হয়নি। বিশেষজ্ঞের লেখা, অথচ 
সাধারণের পক্ষে হবখপাঠ্য। সংস্কতকে বাংল। তাষায় বোধগম্য করবার 
সার্থক প্রয়াস। আজ পর্যন্ত এ জাতীয় যত সংস্করণ বেরিয়েছে তার 
শীর্বস্থানীয়। বাংলা-সংস্কত সাহিত্যের এই বিভাগের একটি অ-পুর্ব কীতি। 
বাঙালি পাঠকমাত্রই উপকৃত হবেন”-_বিশ্বভারতীর রবান্ত্র অধ্যাপক 
শ্রীএবোধচন্ত্র সেন। হুশ সচিত্র যোটা বোর্ড বাধাই, মূল্য পাচ টাকা । 
বুদ্ধকথ 

"আমর? মাতৃভাষায় একটি অপূর্ব গ্রন্থ পাইয়াছি”--শনিবারের চিঠি। 
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বহুচিত্র শোভিত | মুল্য তিন টাকা]। 
রাজগৃহ ও নালন্দ। 
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ডক্টর শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার । বহচিত্র শোভিত ২য় সংস্করণ, মুল্য ছুই 
টাঝ1। 
অশোকলিপি 

"বাংলাভাষায় অশোকলিপি সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণাল্ধ তথ্যসম্বলিত 
বই এই প্রথম”--খুগান্তর | মুল্য চার টাকা! পারবধিত ও বহুচিত্রযুক্ত 
ইংরেজি সংস্করণ 4.8০1:75 7)81068, মুল্য বারে। টাক]। 


প্রাপ্তিস্থান 
সারস্বত লাইব্রেরী 
২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা1-৬ 


